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অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


শক্র/ অর্পিত সম্পত্তি আইনের যাতাকলে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন । অমানবিক 
এই সমস্যাটি উদ্দেশ্যমূলকতাবেই ৪২ বছর যাবৎ জিইয়ে রাখা হয়েছে। সমস্যাটি মনুষ্য সৃষ্ট কিন্তু মনুষ্যত্‌ বিরোধী 
বিষয়টিকে জাতীয় গুরুতৃপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে । সমাধানে মানব উন্নয়নে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী প্রগতিশীল 
রাজনৈতিক শক্তি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে কৃষক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের সচেতন নাগরিক সমাজকে 
ূ্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে । সমস্যার সমাধানে ভূমি অফিসের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করতে হবে জনগণের 
প্রবল আত্মশক্তির ওপর । মনুষ্য সৃষ্ট এ মহাবিপর্যয় থেকে উত্তরণ জরুরি । মহাবিপর্যয় উত্তরণে দু'টি বিষয়ের সম্মিলন 
প্রয়োজন: ১) উষ্ণ হৃদয় অর্তদষ্টি সম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব এবং ২) সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ । 
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শক্র সম্পত্তি আইন বিধিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন 
নামে এর ধারাবাহিকতা বজায়ের মূলে রয়েছে গভীর এক এঁতিহাসিক 
চক্রান্ত দর্শন- যার ভিত্তি ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। 
পাকিস্তানীকরণের উদ্যোগ নিয়েছিল । প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করা। 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কার্যকরীতার অভিঘাতগুলো খুবই স্পষ্ট । এটি 
বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও মুক্তি চেতনার প্রতি সম্পূর্ণ 
১ জ্ঞাপন এবং সুপরিকল্লিতভাবে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, 

নৈতিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ | সংশিষ্ট জাতীয় 
বিপরয়টি এমনই যে, গত চার দশকে (১৯৬৫-২০০৬ সময়কালে) ২৭ লক্ষ 
হিন্দু খানার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ খানা বা হিন্দুধর্মের ৬০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ 
এবং ব্যাপকভাবে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; 
হারিয়েছেন ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি। ভূ-সম্পত্তির পাশাপাশি হারিয়েছেন 
অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনে মোট আর্থিক 
ক্ষতির মুল্যমান (৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশের মোট দেশজ 
উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৫ ক সমপরিমাণ (২০০৭ সনের মূল্যের 
ভিত্তিতে) । এছাড়াও মানব পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় ক্ষতি হয়েছে 
অপরিমেয়। যার মধ্যে আছে হিন্দু সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক গণহারে 
দেশত্যাগে বাধ্য করা, পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে দেয়া, অন্যায় নিম্পেষণ ও 
পারম্পরিক অবিশ্বাস, মর্মবেদনা, মানবিক সন্তাবনাগুলোর ক্ষয়, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত হওয়া, স্বাধীনতাহীনতা, সাংস্কৃতিক 
বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে ইন্ধন জোগানো এবং ধর্মীয় 
মৌলবাদের উথথান ইত্যাদির মাঝে সুস্পষ্ট । এসবই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 
দ্ষমতাহীনতা, অসহায়ত্ব, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, দারিদ্র ও 
বিচ্ছিন্নতাসহ বঞ্চনার এক চিরস্থায়ী চক্র সৃষ্টি করেছে। সমগ্র এ বিষয়টি 
হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা সৃষ্টি ও পূনঃসৃষ্টিসহ সাম্প্রদায়িক 
মানস-কাঠামোকে এতিহাসিকভাবে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হয়েছে। 


এ আইন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মূল চেতনা এবং সাংবিধানিক 
“সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা এবং সমস্ত নাগরিকের জন্য ন্যায়-বিচার" 
ইত্যাদি চেতনার পরিপন্থি । এ আইন সাম্প্রদায়িক, অমানবিক এবং 
অগণতান্ত্রিক | বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের জন্য একটি সত্যিকারের উপযুক্ত 
পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলসহ এ 
আইনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত মালিক এবং/অথবা উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি 
ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া অনা কোনো বিকল্প নেই। 

শক্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্ধনার সমস্যা 
সমাধানে উষ্ণ-হদয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সাহসী নেতৃত্ব এবং সেই সাথে সমগ্র 
প্রক্রিয়ায় জনগণের বলিষ্ট অংশগ্রহণ প্রয়োজন । ভবিষ্যত বাংলাদেশে 
সত্যিকারের মানব উন্নয়নের উপায় এবং লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতা, মুক্তি ও 
চয়নের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া একান্ত জরুরি । 
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স্থকারগণ 


আবুল বারকাত, পিএইচটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা 
করছেন । তিনি মানব উন্নয়নের রাজনৈতিক-অর্থনীতির ক্ষেত্রে একজন নির্মোহ ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক। তার তিন শতাধিক সংখ্যক উল্লেখযোগা 
গবেষণা সমীক্ষা এবং ভূমি অধিকার, দারিদ্র, মানব বঞ্চনা এবং মানব উন্নয়ন 
বিষয়ে অসংখ্য মননশীল প্রকাশনা রয়েছে। ভূমি অধিকার, দারিদ্র এবং বঞ্চনা 
সম্পর্কে তাঁর বহুল আলোচিত 41 17%11) 710 085৫5 07৫ 
€975674671025 0 10271191107 91 71710 11210711065 17 
8271216৫657 11082 176 //2516৫ 110171194৫1 গ্রন্থটি অমানবিক 
অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলকরণে সহায়ক ছিল । এছাড়াও, তিনি 1১9171৫41 
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মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন । 


ড. বারকাত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন মানব উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা ও চেতনায়ন 
মধ্যস্থৃতাকারী প্রক্রিয়া । সেই অর্থে তিনি মানব উন্নয়নের নৈতিক এবং 
আদর্শিক বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি নাগরিক সমাজের 
কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মানুষের সার্বিক 
মুক্তির স্বপ্ন দেখা মানুষ আবুল বারকাত মানব উন্নয়নের উপায় এবং পরিণতি 
হিসেবে প্রকৃত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন? অধ্যাপক আবুল বারকাত বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির 
সাধারণ সম্পাদক । 


শফিক উজ জামান, পিএইচডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের 
অধ্যাপক । তিনি বেশকিছু গবেষণাগন্থ যেমন : 701//7061 7:007077) 0116 
656৫ 17077670401 11 88701 80701010515 471 17777 1710 
(48525 2714 €075671671065 91 1)0777)01071 01 111774111777017765 
17774712115) 11070121016 65247707671) 400 £0176001 
10071011) 11110510727 70712104958-এর সহ-প্রণেতা । 


মো : শাহনেওয়াজ খান, এমএসএস, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার 
(এইচডিআরসি) এর পরামর্শক | তিনি 0767 797৫ 71 80112157- 
19111001 780071017) 01 1871016৫ 7659 শীর্ষক গবেষণাগ্রস্থের সহ- 
লেখক । 


অভিজিৎ পোদ্দার, পিএইচডি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার 
(এইচডিআরসি) এর গবেষণা পরিচালক । তিনি £1/ 1177) 1৮10 07565 


71৫ 0971567%427065 01 1)171/011071 0 10171 11170111165 11 
90712170651 1/70/1211 1116 1/25154 1707671) 40. 871৫ 7911661 
170071011) 01116 65164 17017677) 40171711101 80116100651 এর 
অন্যতম গ্রন্থকার । 

সাইফুন হক, পিএইচডি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার 
(এইচডিআরসি) এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক । 

এম তাহের উদ্দিন, এম, এ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার 
(এইচডিআরসি) এর উর্ধতন পরামর্শক । 


্রচ্ছদ : সেলিম আহ্মেদ 
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ংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্ঝনা: 
অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


০ ///4.211211001,00 ০৬ 


প্রধান গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বন্থত্ব সংরক্ষিত। স্বতীধিকারী অথবা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ প্রকাশনা কোনো আকারে 
বা উপায়ে পুন:মুদ্রণ বা রূপাস্তর করা যাবে না। যদি কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থের তথ্য অথবা গ্রন্থের কোনো অংশ 
ব্যবহার করেন অনুগ্রহপূর্বক স্পষ্টভাবে গ্রন্থকারবৃন্দকে ও প্রকাশক'কে তথ্য-সূত্র হিসেবে স্বীকার করবেন । কোনো ব্যক্তি এই 
প্রকাশনা সম্পর্কে অনধিকার চর্চা করলে এজন্য তিনি ফৌজদারী অভিযোগ এবং ক্ষয়ক্ষতির দেওয়ানী দাবীর জন্য দায়ী 
থাকবেন। নীতি কৌশলের বিষয় হিসেবে 'এসোসিয়েশন ফর ল্যাণ্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট” (এএলআরডি), “নিজেরা 
করি', এবং "সমতা" গবেষণালন্ধ ফলাফল অলাভজনক চেতনায়ন কর্মসূচি, গবেষণা ও শিক্ষাসংশ্রিষ্ট উদ্দেশে ব্যবহার করে। 


এ গ্রন্থটি সমাজ থেকে সব ধরনের অস্থাধীনতা দূর করা এবং মানব উন্নয়নকে উৎসাহিত করার মূলে সম্ভাব্য সক্ষমতার 
অবদানসহ দেশ-বিদেশের সুশীল সমাজের বিভিন্ন পাঠকমণ্ডলীর জন্য রচিত হয়েছে । “এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড 
ডেডেলপমেন্ট' (এএলআরডি), “নিজেরা করি" এবং “সমতা" অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের জন্য সচেতনায়ন কর্মসূচিতে 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং সংগ্রিষ্ট সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধানে অবদান রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা'র সচেতনায়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে এ গ্রন্থটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অধিকার 
থাকবে । 


গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত গ্রন্থকারবৃন্দের নিজন্ম। এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা*র অভিমত অনিবার্ধভাবে এখানে 
প্রতিফলিত হয়নি। 


বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রধান গ্রন্থকার অথবা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ: 


আবুল বারকাত 

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ 

ফোন: ৯৬৬১৯০০-১৯ (এক্সটেনশন: ৪৪৩৫), ৯৬৬১৫১৬, ৮১১৬৯৭২, ৮১৫৭৬২১ 
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫৭৬২০ 

ই-মেইল: 10010.005)07191.0071) 11010 0) 02170181161; 0119 5)1১0/0-00.007 


সুপারিশকৃত উদ্ধৃতি: 
আবুল বারকাত, শফিক উজ জামান, মো: শাহনেওয়াজ খান, অভিজিৎ পোদ্দার, সাইফুল হক এবং এম তাহের উদ্দিন 
(২০০৮): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : 
অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


মূল ইংরেজি 
আবুল বারকাত প্রধান গ্রন্থকার 
শফিক উজ জামান 
মো : শাহনেওয়াজ খান 
অভিজিৎ পোদ্দার 


সাইফুল হক 
এম তাহের উদ্দিন 


মুখবন্ধ 
বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী 


ভাবাত্তর 
আবুল বারকাত 


সুভাস কুমার সেনগুপ্ত 
সেলিম রেজা 


রিল ৯ 


৫.2 
পানি 


॥1৪0িঞনজাতি গি)টট পন 


লীলা লীচিলালিছেতী 4৯ ল১রসিও 
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॥287781৫ 9181858651 6001 
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 
আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ও সেলিম রেজা অনূদিত 


মূল ইংরেজি : আবুল বারকাত,. শফিক উজ জামান; মো: শাহনেওয়াজ খান, 
অভিজিৎ পোদ্দার, সাইফুল হক এবং এম তাহের উদ্দিন 


স্ব ২০০৯ €6 আবুল বারকাত 


প্রথম বাংলা প্রকাশ পাঠক সমাবেশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯ 
সর্বন্বত় সংরক্ষিত 


১৭ ও ১৭/এ নিচতলা এবং ২৭ দোতলা 
আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা 
ফোন: ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৩৫২৩ 
[2-07811: 090091-0)1001-0111119.00]া) 
৬/৯/৮4.[901119151121091)951),00]) 


প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্মেদ 
টাইপসেট : পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার 
মুদ্রণ : কালচার প্রেস, ঢাকা ১০০০ 


এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনমুদ্রণ বা কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা 
যাবে না, আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং ইত্যাদি এই আইনানুগ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে । 


39118190651)2 91017810)81001701 1311100 91)011001009561 301/0178108 : £১10108 91001009107 9185415390510090951 
07510164 09 - 401 301081 50089) 921 001008, |) 2928 


[06101580017 01 111700 11110010109 81 88118190551) : [15118 ৮410) 5950৫ 10050 


০৮ - ০০] 98180 91900006 82 2010101), 10. 91191116592 100, 
৮1010 ০০০, 99091179986 0100 8 18170100001) 


000৮11512009 0 ৮০ 38118 


চ0150 15101051750 171 92107591) 7801121 91081790551) : 76011122009 
/৯11 12015 26561%20. 


80115115111 38721805511 0% 
91781510001] 18191 8120 
৮/71796 57818556511 
17 & 17/5 (0199110101901) লা) 27 (61151 51991), %212 01160 90910885000 1000 
[91019: 88-02-9662766, 195: 88-02-9662969, 2,-17981: 090191:0)101-01)11715.007 


00৮৪7: 96110) /১17010 
1১0১০5০1: 700109% 91817190051) 00170080001 
[10150 10 88178198065) ০৮ 08100 1555, [01818 


9 1941 01 0115 09০0৮ 779% ০০161110160, 010002180)1060, 1)17010001016৫, 190017060 01 
161010000090 11) 811 010) ৮/(00081 006 ৮010021) 0005611 01 01৩ 00011591701. 


[55৭ 984-70212-0017-7 


00161. 1:17717/15 51181188651, 93991020498 (270170901918021111169080,161 :9861003 
0৮091-2:950781697918559, 9701890, 1715 25121821109, 51191 :9662766 
00021 3:19817816 91181886917, 91011080117 8301181105 37579 : 861 0644 
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উৎসর্গ 
নিপীড়িত মানুষের উদ্দেশে 
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মানচিত্র, চিত্র, প্রদর্শ, বক্স ও সারণি তালিকা ৯-১১ 
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষাস্তর ১২-১৩ 
মুখবন্ধ ১৪-১৫ 
(বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্যানী) 
প্রাককথন ১৬১৭ 
(খুশী কবির, শামসুল হুদা এবং মো. আবদুল কাদের) 
কৃতজ্ঞতা ১৮-২০ 
আবুল বারকাত 
অধ্যায় ১: ভূমিকা ২১-৩৪ 
(আবুল বারকাত) 
পটভূমি ২১ 
পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ ২৩ 
বঞ্চনা: একটি ধারণাগত কাঠামো ৩০ 
গ্রন্থের গঠন ৩৩ 
অধ্যায় ২: শত্রু এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন: বিবর্তন ৩৫-৫০ 
(আবুল বারকাত, অভিজিৎ পোন্দার এবং শাহনেওয়াজ খান) 
ভূমিকা ৩৫ 
সম্পত্তি রিকুইজিশন (8০011510101 ৯০1) ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন (55800664০01) 
থেকে অর্পিত সম্পর্তি আইনে বিবর্তন ৩৬ 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং সংশোধনী ৪২ 
অধ্যায় ৩: বঞ্চনার অবস্থা:সরকারি নথি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ৫১-৬৪ 
(আবুল বারকাত এবং শাহনেওয়াজ খান) 
ভূমিকা ৫১ 
হিন্দু জনসংখ্যা: ১৬টি নমুনা জেলায় গতি-প্রকৃতি/প্রবণতা ৫২ 
নিরু্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা: শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের অন্যতম পরিণাম ৫৬ 


অভিথাতের প্রকৃতি ও ব্যাণ্তি: ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের তহশিল রেকর্ড ৫৮ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


শপ শ্াশিশশীরিত শশা তিশা পণ জর উর উস৪১০৯৪৪র ৭০০৪: ০০০ বালা পাল১৮০৪৮০ ৮1০ 


জমির প্রকৃত মালিকানা- গোষ্ঠি-ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তি 

বৈধ উত্তরাধিকারীর অবস্থান: জোরপূর্বক 'অভিবাসন' এবং সংশিষ্ট বিষয়াবলি 
কারণ অনুযায়ী বেদখলের ধরন 

মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের ভূ-সম্পত্তির দামের পার্থক্য 

অর্পিত সম্পত্তি আইনের পরোক্ষ প্রভাবে সম্পত্তির ক্ষতি 

গত দশ বছরে সংগঠিত সহিংসতার প্রকৃতি ও পরিমাণ 

অর্পিতি সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেয়া পদক্ষেপ 

অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন: ধারণা ও ২০০১ সনের পর গৃহীত পদক্ষেপ 
প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন 

প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী: রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার পরিবর্তনশীল ধরন 


অধ্যায় ৫: তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু পরিবারের উপর প্রভাব 
(আবুল বারকাত) 
ভূমিকা 


কিছু পদ্ধতিগত বিষয় 
সচ্ছল হিন্দু পরিবারের উত্তরদাতাদের অঞ্চল ভিত্তিক বন্টন 
প্রভাব ও ফলাফল 


অধ্যায় ৬: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী: ১৯৯৭-২০০৬ 
(আবুল বারকাত, শফিক উজ জামান, শাহনেওয়াজ খান, এম. তাহের উদ্দিন এবং সাইফুল হক) 
পদ্ধতি 


অনুসন্ধিত ঘটনাগুলোর (কেস-স্টাডি) সার্বিক চিত্র 

মুসলমানরা যখন হিন্দুদের ব্যবহার করে হিন্দুদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে 

বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার মাধ্যমে সম্পভি দখল 

প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের উচ্ছেদের জন্য সশন্ত্র দখলদারদের সন্ত্রাসী কার্কিলাপকে সমর্থন দিত 
জমির দলিল ব্যবহার করে সম্পত্তি দখল 

পরিবারের সদস্যের মৃত্যু বা দেশত্যাগকে কারণ হিসেবে ব্যবহার 

এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর জমি দখলের ষড়যন্ত্র 

ভূমি কর্মকর্তারা নিজেরা সম্পরতি দখল করেছিল 

প্রভাবশালীরা সম্পতি দখলের জন্য বর্গাচাবীদের প্ররোচিত করেছিল 


৮২০০) পপির বক ৮৪০৪4৭৫৬৯৮০ 


৯৭-১০৫ 


১০৭-১৪৪ 


৯০৭ 
১১১ 
১১৫ 
১১৮ 
১৯২ 
১৫ 
১২৮ 
১৩১ 
১৩৪ 
১৩৬ 
১৩৯ 
১৪৯ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অধ্যায় ৭: সমাধান সম্ভব: কেন, কোথায়, কিভাবে 


(আবুল বারফাত) 
অর্পিত সম্পত্তি আইন: হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনার একটি প্রধান কারণ 
বঞ্চনার মর্মকথা: বাস্তব প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 
বঞ্চনার অবস্থা: সরকারি তহশিল নঘি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 
শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলাফল- জাতীয় পর্যায়ে হিসেব 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের উপর প্রভাব- জরিপ এবং কেস-স্টাডির ফলাফল 


সুবিধাভোগীদের ওপর শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব- জরিপ এবং কেস-স্টাডির ফলাফল 


শব্রঘ/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনা সমাধানযোগ্য 
সমাধানের জন্য চাই একটি উপযোগী পরিবেশ 


১৬৫-১৮৩ 
১৮৪-২০২ 
২০৩-২০৪ 
৯২০৫-২০৭ 

২০৮ 


১৪৫-৯৬৪ 


১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৮ 
১৪৯ 
১৫০ 
১৫৫ 
১৫৬ 
১৬০ 
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মানচিত্র, চিত্র, প্রদর্শ, বক্স ও সারণি তালিকা 


7 পা... 


মানচিত্র ১: গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত জেলাসমূহ 


চিত্র ১: ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধাতি 

চিত্র ২: বঞ্চনা চক্রের সম্প্রসারিত রূপ 

চিত্র ৩: অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিবর্তন 

চিত্র ৪: বাংলাদেশে মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠির তুলনামূলক অংশ 

চিত্র ৫: ১৯৬১-২০০১ সময়কালে ১৬টি নমুনা জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ 
ক্রমহ্রাসের প্রবণতা 

চিত্র ৬: ১৯৭১-২০০১ সময়কালে নিরমাদদিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা (লক্ষ) 

চিত্র ৭: বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাতের কতগুলো 

চিত্র ৮: শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার জমির মালিকানার চিত্র, 
১৯৬৫-২০০৬ (ডেসিমেল) 

চিত্র ৯: ১৯৬৫-২০০৬ সময়কালে হিন্দু সম্পত্তি বেদখলের ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং বেদখলের পরিমাণ 

চিত্র ১০: জমির প্রকৃত মালিকানা গোষ্ঠি প্রাক-ইপিএ/ভিপিএ অনুযায়ী সমস্ত অর্পিত ঘটনার শতকরা হার 

চিত্র ১১: জমির প্রকৃত মালিকানার শ্রেণী অনুযায়ী মালিকানাধীন জমির শতাংশ হিসেবে অর্পিত জমি 

চিত্র ১২: বেদখল হওয়া গোষ্ঠি অনুযায়ী মোট অর্পিত ঘটনার শতকরা হার 

চিত্র ১৩: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মৃত তাদের শতকরা হার এবং কোনো পরিবারের 
কমপক্ষে একজন অভিবাসী সদস্যের সম্পত্তিতে বৈধ অধিকার থাকা সন্পেও সম্পত্তি 
শত্র/অর্পিত আইনে সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হওয়া 

চিত্র ১৪: উত্তরদাতাদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে অভিবাসী অথবা মৃত ব্যক্তিদের শতকরা হার 

চিত্র ১৫: উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মুসলিম মালিকানাধীন জমির তুলনায় হিন্দু মালিকানাধীন 
জমির দাম কম হওয়ার নেপথ্যে উল্লিখিত কারণ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের শতকরা হার 

চিত্র ১৬: ১৯৯৬-২০০৬ সনের মধ্যে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খানা গড়ে যে কয়টি 
সহিংস ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন 

চিত্র ১৭: ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তাদের গৃহীত 
পদক্ষেপের শতকরা হার 
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৪588৯ ০ততক₹$ তত শত তত কত 5৪ ওত তত তত 


চিত্র ১৮: রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনুযায়ী দখলকারী/সুবিধাভোগীদের, মালিকানায় অর্পিত জমির 
পরিমাণ: ২০০৬ 

চিত্র ১৯: সচ্ছল হিন্দু খানার উপর শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব ও ফলাফল (শতকরা 
যতজন উত্তর দিয়েছেন, নমুনা - ৩৬৩) 

চিত্র ২০: শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সচ্ছল হিন্দু খানাগুলোর মধ্যে বিভাগওয়ারী অর্পিত হওয়ার ঘটনা 

চিত্র ২১: শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট এতিহাসিক অবিচার দূর করার জন্য সচ্ছলদের প্রস্তাবিত 
সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ 

চিত্র ২২: অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্স 


প্রদর্শ ১: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এ “অর্পিত সম্পত্তি"র সংজ্ঞা 

প্রদর্শ ২: যে সমস্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না 

প্রদর্শ ৩: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এর সংশোধনী (২০০১-এর ১৬নং আইন) 
প্রদর্শ ৪: ১৫ মার্চ ২০০৭-এ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মেমো 


বক্স ১: নিরুদদিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা: প্রা্কলনে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও অনুমানসমূহ 
বক্স ২: রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কার্ষকর সংজ্ঞা 

বক্স ৩: হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমহাসমান অংশ- আদম শুমারীভিত্তিক বিশ্লেষণ 
বক ৪: নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা 

বক্স ৫: এতিহাসিক সময়কাল অনুযায়ী অর্পিত হওয়ার ঘটনা 

বক্স ৬: জোরদখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা 


সারণি ১: ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনের জরিপে নমুনা জেলা, থানা এবং ইউনিয়নসমূহ 

সারণি ২: ১৯৯৫, ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চলক এবং বিভিন্ন নির্দেশক 

সারণি ৩: উন্নয়ন নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত 

সারণি ৪: নমুনাধীন জেলায় ধর্ম অনুযায়ী খানা ও জনসংখ্যা: ১৯৬১-২০০১ (০০০' হিসেবে) 

সারণি ৫: নমুনা জেলায় ধর্ম-ভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন: ১৯৬১-২০০১ 

সারণি ৬: ১৬টি নমুনা ইউনিয়নে অর্পিত খানাগুলোর অবস্থা: জানুয়ারী ২০০৬ 

সারণি ৭: নমুনা খানায় শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে বেদখলকৃত জমির পরিমাণ 

সারণি ৮: সম্পত্তির ধরন ও ঘটনা অনুযায়ী অর্িত 

সারণি ৯: এঁতিহাসিক সময়কাল অনুযায়ী শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখলকৃত জমির মোট 
পরিমাণ এবং বেদখলের পরিমাণ 

সারণি ১০: ঘটনা ও জমির পরিমাণ অনুযায়ী শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সম্পত্তি বেদখলের বছর 

সারণি ১১: জমির প্রকৃত মালিকানা-গোষ্ঠি অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির শতকরা বন্টন 

সারণি ১২: বিভিন্ন সময় ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা অনুযায়ী অর্পিতকরণের বিভিন্ন কারণ 

সারণি ১৩: ১৯৯৬-২০০৬ সময়কালে হিন্দু খানার উপর নির্যাতনের ধরন 

সারণি ১৪: অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা ও গৃহীত পদক্ষেপ এবং এর ফলাফল অনুযায়ী 
উত্তরদাতাদের শতকরা বণ্টনের হার 


১০৯ 


পাশাপাশি 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


'ল্লাদাশাশাাাপশশাীাপা শশী শী শিস পাপন পিল পাপা শাসিলা পাপ িপিপাাপাটাসতিশ শশা শা 


সারণি ১৫:অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) 


২০০২ সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সচেতনতা (শতকরা) ৮৮ 
সারণি ১৬: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) 

আইন ২০০২ সম্পর্কে জ্ঞানের প্রধান উৎস (শতকরা) ৮৯ 
সারণি ১৭: বিভিন্ন সময়ে সুবিধা ভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা (শতাংশ) ৯০ 
সারণি ১৮: বিভিন্ন সময়ে সুবিধাভোগীদের সামাজিক অবস্থা (শতকরা) ৯১ 
সারণি ১৯: বিভিন্ন সময়ে সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা শেতকরা) ৯৪ 
সারণি ২০: সচ্ছল উত্তরদাতাদের-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষার্থীদের বিভাগভিত্তিক বন্টন 

(মোট উত্তরদাতা ৩৬৩ জন) ১০০ 
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সারণি ২৩: ১৯৬৫-২০০৬ সনের মধ্যে বেদখলের ছয়টি শ্রেণীর অধীনে ক্ষতিষ্রস্ত হিন্দু খানার গড় 


সম্পত্তি (অস্থাবর) হাসের চিত্র ১১৫ 
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প্রসঙ্গ বাংলা ভাষান্তর 


--- পি... 


জনকল্যাণকামী যেকোনো গবেষণাধর্মী কাজের ছোট-বড় প্রাক-ইতিহাস থাকে । আর স্পর্শকাতর 
বিষয়ের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি প্রযোজ্য । অন্যের সম্পত্তি জোর দখল প্রক্রিয়া রাষ্ট্র-পরিতোষিত হলে 
তো- কথাই নেই। এসবই শক্র-অর্পিত সম্পত্তি-কেন্দ্রক আমাদের গবেষণা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে 
পুরোমাত্রায় প্রযোজ্য ৷ তবে দীর্ঘ কাজের নেপথ্যের ইতিহাস এই স্বল্প পরিসরে তৃলে ধরে পাঠকের 
বিরাগভাজন হওয়া সমীচিন হবে না। আমি নিশ্চিত, গ্রন্থটি পাঠের সময় অনুসন্ধিৎসু পাঠক অর্পিত 
সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর অনেক কিছুই ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারবেন । 


আমাদের এই ভেবে ভালো লাগছে, কিছুটা বিলম্ব হলেও “199101৬0100. 0? [71700 [41101 1] 
93808150651): ]15106 আঁ, ৪9050 70761” নামে ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থটি বাংলায় অনুদিত 
হলো । বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী সব শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রন্থটি বেশি অনুধাবনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে 
তোলাই এ ভাষাস্তরের মূল লক্ষ্য । 


১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধের সময় “শক্র সম্পত্তি আইন” (21700) [01091 4১০0)” জারী করা 
হয়। এ আইনের মূলমন্ত্র ছিল: হিন্দুস্থান মানেই শক্রস্থান, ও হিন্দু মানেই শক্র । এ অমানবিক আইনটি 
স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান এবং স্বাধীনতা চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি হওয়া সত্তেও দেশ স্বাধীন হবার 
পরেও বাতিল ঘোষিত হয়নি। ফলে শক্র-অর্পিত সম্পত্তি আইনের জটিলতায় এদেশের হিন্দুধর্মাবলম্থী 
মানুষদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক চিরস্থায়ী বঞ্চনা-চক্র। 

লুষ্ঠনের এ মহাযজ্ঞে এ পর্যন্ত (১৯৬৫-২০০৬) মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু খানার মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা 
মোট ২৬ লক্ষ একর জমি হারিয়েছেন আর সেই সাথে হারিয়েছেন স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ- এসবের 
বর্তমান বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ৩৫০,৪১২ কোটি টাকা । ১৯৬৪ থেকে ২০০১ পর্যস্ত আনুমানিক 
১ কোটি হিন্দু-ধর্মীবলম্ী মানুষ নিরুদদিষ্ট হয়েছেন। এই মানববিরোধী আইনের আওতায় সংঘটিত 
বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র-পরিসরে নিরীক্ষাধ্মী গবেষণা কাজটি ১৯৯৪ সনে শুরু করে 
সম্পন্ন হয় ১৯৯৫-৯৬ সনে। এই গবেষণার ভিত্তিতে রচিত পুস্তক “120110109] [০0170 01 1176 
৬০৪16 [70061 4৯০ [1) ি0এ] 30116190291) এএলআরডি কর্তৃক ১৯৯৭ সনে প্রকাশিত হয়। 
আর জাতীয়-ভিত্তিক বড় মাপের এ কাজটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ নিয়ে রচিত হয় আরেকটি 
গ্রন্থ যার শিরোনাম “0 17001 1110 080969 270. 050175200167085 01196101210 01 131700 
1১11170110155 1 1381781950951) 00101810016 ৬6920 10067 401: 12106%50110 001 ৪ 
1২০91195010 90100101 | 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


1১১০ করত $১8৮ ৮৮৮০৮ ১৮িজনব কাকা বকা ৮৯১৪০ ০ দল তত শত 


তৃতীয় গবেষণাধর্মী জাতীয় পরিসরের কাজটি আমরা শেষ করেছি ২০০৭ সনে । তার-ই ভিত্তিতে রচিত 
“10601181101 06 1717001 75111701105 111 99116190651); 11110 ৮710) ৬০5০. 1১ 010010” 


শিরোনামের ইংরেজি গ্রন্থটি বাংলায় অনুদিত হল। 

২০০৮-এর মে মাসে ইংরেজি গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচকবৃন্দ গ্রন্থটি বাংলায় 
ভাষান্তর করার জন্য বারবার অনুরোধ করেন এবং কাজটি চূড়ান্ত করার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। 
বলা যায়, আলোচকবৃন্দের তাগাদা, পরামর্শ ও সমালোচনার ইতিবাচক ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের 
কথা মনে রেখেই পরামর্শকদের অনুরোধে এবং নিজেরা করি, এএলআরডি ও সমতা"র সার্বিক 
সহযোগিতায় অবশেষে কাজটি সম্ভব হলো । গ্রন্থের বাংলা অনুক্রমণিকার মানোন্নয়নে সহায়তার জন্য 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল 
আলমকে আমি ধন্যবাদ জানাই । বারংবার টাইপ সেটিংয়ের কষ্ট করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট 
রিসার্চ সেন্টারের মোজাম্মেল হক। তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 


এ কাজটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সদয় ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 


ফেব্রুয়ারি ২০০৯ আবুল বারকাত 


১৩ 
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মুখবন্ধ 


০ 


তখন মধ্যাহ্ন । আমি “1176 001701615 7১61102]1. 91819906810, পড়ে টেবিলের উপর রাখতেই 
একটি টেলিফোন আসলো- আমাকে অনুরোধ করা হুল অর্পিত-সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি বইয়ের 
মুখবন্ধ লেখার জন্য । আমি হয়তো “1116 6772990 পড়তে পারতাম যেখানে বর্ণনার মধ্যে শুধু 
নিমজ্জিত জাহাজ-ই নয়, একটি ভঙ্গুর সমাজের দৃশ্যও রয়েছে। আমার স্মৃতি স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৬৯ 
সনের দিনগুলোতে ফিরে গেল। তখন আমি ঢাকা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট । আমার তখনকার 
দুটো রিট মামলার কথা মনে হল। 


প্রথমটি ছিল নওগাঁ জেলার একটি কৃষি জমি-সংশ্রিষ্ট যার মালিক ছিলেন তিন হিন্দু ভাই। তাদের 
একজন ১৯৫২ সনে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান, অপর দুই ভাই তাদের পিতৃপুরুষের গ্রামেই 
অংশ শক্র সম্পত্তি ঘোষণা করলো এবং লিজ দেয়ার পদক্ষেপ নিলো । দুই ভাই আমার চেম্বারে 
আসলেন । আমি তাদেরকে কর্তৃপক্ষের আদেশের সত্যায়িত কপি সংগ্রহের উপদেশ দিলাম, যাতে রিট 
আবেদনে ওই আদেশের কপি সংযোজন করা যায়। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এতই বৈরী ছিলেন যে, 
তিনি ওই আবেদন বাতিল করে দেন। যাহোক আমি উক্ত আবেদন বাতিলের আদেশ সম্বলিত 
দুরভিসন্ধির কারণে শেষ পর্যন্ত আমি এ মামলায় জয়লাভ করি। 


দ্বিতীয় মামলাটি ছিল বগুড়ার একটি রাইস মিল এবং একটি সরিষার তৈল মিলকে কেন্দ্র করে । মিলগুলো 
আমার মক্ধেল পরিচালনা করে আসছিলেন । মিলগুলো যে জমির উপর অবস্থিত ছিলো তার মালিক 
ছিলেন আমার মকেলের কাকা যিনি ১৯৬২ সনে ভারতে চলে যান। জেলা সরকারি কর্তৃপক্ষ ওই 
মিলগুলোকে শক্র সম্পত্তি ঘোষণা করে। যদিও জমি শক্র সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হতে পারে, কিন্ত 
মিলগুলো কখনোই হতে পারে না এবং তড়িঘড়ি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রশাসক মিল পরিচালনা করতে 
পারেন না। পদক্ষেপটি দুরভিসন্ধিমূলক হিসেবে চিহিন্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ বাতিল বলে গণ্য হয়। 


দুই 


পরদিন বিকালে আমি বইটি হাতে পেলাম। বইয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা/অবহেলার 
বিষয়টি (তাদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা/নিরাপত্তার ক্ষেত্রে) বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, মোট ১২ লক্ষ হিন্দু খানা (মোট হিন্দু খানার ৪৩ শতাংশ) শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন। এই প্রক্রিয়া সরকারি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১৯৬৫ সনে শুরু হয়ে ২০০৬ সন পর্যন্ত 
অব্যাহত ছিল। ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি, বৃটিশ বাংলায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শেষভাগে 
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০০৮১০০০৪০৩৭ 


মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই সম্পর্ক এখনও 
নষ্ট হয়নি এমনকি বাংলাদেশ হওয়ার পরও | যেসবের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনে আমি লড়াই করেছিলাম 
তা অদ্যবধি বহাল আছে। “বিভিন্ন সময়ে সুবিধাবাদীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা শিরোনামে সারণি 
১৯-এ বর্ণিত তথ্য থেকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সন্বন্ধে জানা যায়। 
সাম্প্রদায়িকতার এই দৃষ্টান্ত অধ্যায় ৬-এ “অর্পিত সম্পত্তি আইনের সাথে বসবাস: সাম্প্রতিক ঘটনা, 
১৯৯৭-২০০৬' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। সারণি ২১-এ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 
যোগসাজশে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় চিহিত করা হয়েছে: যেমন 
(১) লিজ নেয়া (২) সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে জবরদখল €৩) জাল দলিল (৪) ভাগ-চাধী/বর্গাচাষী 
কর্তৃক সম্পত্তি দখল। সারণি ২২-এ শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার সম্পদের 
(অলংকার, আসবাবপত্র, কৃষি উপকরণ, গরু-ছাগল, গৃহের উপকরণ ও প্রার্থনা সামশ্রী) গড় পরিবর্তন 
দেখানো হয়েছে । বইতে উল্লিখিত অনেক বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো । পুরো বইটি 
অবশ্যই পড়তে হবে, বারবার পড়তে হবে এবং আবার পড়তে হবে- যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আপনার 
হৃদয়কে নাড়া দেয়। “ওহ্‌! মানবতার কী নিদারুণ অবমাননা!” 


তিন 


জাপানীতে ৭1 শব্দের একটি পরিপূরক শব্দ (50£8951৬০ [0া17)) প্রচলিত আছে “.701791) 
7০9০1”, অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের পরস্পর সহ-সম্পর্ক। মানুষ বলতে একটি সম্পর্ককে 
বুঝানো হয়; আর তা হলো মানুষে মানুষে আন্তসম্পর্ক। এ সম্পর্ক যখন থাকেনা তখন কি ঘটে? মানুষ 
'কি তখন বাঁচতে পারে? এই বইয়ে যাবতীয় তথ্য-উপাত্তের ভিক্তিতে এসব প্রশ্নে উত্তর দেয়া হয়েছে, 
দেখানো হয়েছে এ ধরনের সমাজ সহজাতভাবেই একটি সহিংস সমাজে পরিণত হয় আর তা এমন 
এক পরিবেশ তৈরি করে যাতে সহিংস ঘটনাবলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিশেষত যখন ১৯৭২ সনের ৪ 
নভেম্বর একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য শুধু একটি সংবিধান প্রণয়ন নয়, 
প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের বিষয়টিও সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলো: 
[১) সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসন এবং কার্যাবলী, (২) সরকারি আদেশ বাস্তবায়ন, (৩) জনসেবা 
এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পকীতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫৯); (৪) স্থানীয় 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য কর আরোপ, (৫) বাজেট প্রস্ততকরণ এবং তহবিল পরিচালনা করা 
(অনুচ্ছেদ ৬০) এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনও প্রণয়ন করা হলো তখন এ ধরনের একটা সহিংস 
পরিবেশ আমাদের মোটেও প্রত্যাশিত ছিল না। বরং, এরকম আশা করা হয়েছিল যে স্থানীয় সরকার 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমানাধিকার সংরক্ষণ করবে । দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের 
অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি সংবিধানে পরে আর রাখা হয়নি । স্থানীয় সরকারের বিষয়টি বিস্মৃত 
হয়ে গেছে। এই বইয়ে এসবের নীট ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে । বইটি আমাদের এসব ভয়াবহ 
পরিণতি থেকে ফিরে আসার জন্য সতর্ক করেছে। এই বইয়ের লেখকবৃন্দ একটি এঁতিহাসিক দায়িত্ব 
পালন করেছেন। সৃষ্টিকর্তা তাদের সহায় হোন! 


ঢাকা গোলাম রাব্বানী 
জানুয়ারি ২১, ২০০৮ ্সবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি 


আপিল বিভাগ 
রী ওকে? 


১৫ 
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প্রাককথন 


সি 


অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, অর্পিত সম্পত্তি আইন-এর অভিঘাতের অনুবর্তী গবেষণা (60110৬-01)- 
9000১) রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা"র সার্বিক সহযোগিতায় 
একটি বই প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান গ্রন্থকার এবং গবেষণা দলের প্রধান অধ্যাপক আবুল 
বারকাত, সহলেখক ড, শফিক উজ জামান, মো; শাহনেওয়াজ খান, ড. অভিজিৎ পোদ্দার, ড. 
সাইফুল হক এবং এম তাহের উদ্দিন একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন । সম্মানিত লেখকদের উদ্দেশ্য 
ছিল ১৯৬৫ সন থেকে প্রায় চার দশকের অধিককাল যাবৎ শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে লক্ষ লক্ষ 
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ভোগান্তি এবং বঞ্চনা অনুধাবন করা । আমরা তাদের কঠোর পরিশ্রমকে সাধুবাদ 
জানাই এবং শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাদের প্রকৃত দায়িত্ববোধ 
(80110116 001001710170110)-এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। 

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন বা প্রথম উদ্যোগ নয়। বিগত এক যুগের অধিককাল ধরে সুশীল সমাজ 
বিশেষত এএলআরডি, নিজেরা করি ও সমতা অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বঞ্চনা বিষয়ক 
যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে সেই ধারাবাহিকতার অংশ। 

এএলআরডি" এর আনুষ্ঠানিক যাত্রার প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম 
শুরু করে। ১৯৯৪ সনের প্রথম দিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয় যা 
১৯৯৬ সনে আবুল বারকাত এবং তার গবেষক দল সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। ২০০০ সনে 
গবেষণার দ্বিতীয় পর্বও আবুল বারকাত এবং তাঁর সহকর্মীরা সম্পন্ন করেন। এই দুই গবেষণার 
ভিত্তিতে একটি বই প্রকাশিত হয় যার তথ্য-উপাত্তের ভিত্বি ছিল ২০০০ সন পর্যন্ত । প্রথম গবেষণা 
(১৯৯৬) এবং দ্বিতীয় (২০০০) গবেষণায় আর্থিকভাবে সহযোগিতা দেয় প্রিপ ট্রাস্ট । অতীতের 
গবেষণায় সহযোগিতা দেয়ায় আমরা প্রিপ ট্রাস্টের প্রতি খণ স্বীকার করছি। 

এটা স্মরণ করা যেতে পারে, এএলআরডি তার নিয়মিত কর্মকাণ্ড এবং গণসচেতনতা কর্মসূচীর 
অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করে থাকে । উল্লেখ্য, নিজেরা করি ও 
সমতা'র সাথে এএলআরডি যৌথভাবে তৃণমূল এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এসব আন্দোলন জোরদার করে 
চলেছে। সুশীল সমাজের আন্দোলন এবং বছরের পর বছর গণমাধ্যমে প্রচারিত অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে 
এবং বৈষম্যমূলক অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করার উদ্যোগ নেয়। এ জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 
আইন-২০০১ পাশ করা হয়। এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা তাদের ধারাবাহিক কার্যক্রম 
অব্যাহত রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্তদের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জিত না হওয়া 
পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 
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বাকিক 


অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-২০০১ পাশ হবার সাত বছরের অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে। 
এখন প্রশ্ন হলো যে, এই আইনের কি পরিসমাপ্তি ঘটেছে অথবা অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
ভোগান্তি ও বঞ্চনা কমেছে কি? 

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই ফলো-আপ গবেষণার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যা অধ্যাপক আবুল 
বারকাত এবং তাঁর গবেষকদলের পরিশ্রমের ফসল । আমরা তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই ৷ বইটির মুখবন্ধ লিখে দেয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর কাছে 
কৃতজ্ঞ। আমরা অনেক নাম না জানা ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেয়েছি যারা এই গবেষণার ফলাফলকে 
সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন- তাদের সকলের প্রতি খণ 
স্বীকার করছি। 

আমরা বিশ্বাস করি এবং আশা করি “10071800001 [71100 1%11110111% 11) 13011512065: 
[15116 ৬11) ৬5190 91057” গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক আবুল বারকাত এবং অন্যান্য লেখকবৃন্দ 
জাতিকে আলোকিত করবেন এবং সুশীল সমাজ, নীতি নির্ধারকদের এবং ভবিষ্যত আইন প্রণেতাদের 
সংবেদনশীল করে তুলবেন যাতে তারা দশকের পর দশক ধরে এদেশের জনসংখ্যার বিরাট একটা 
অংশের জীবনের বঞ্ধনা ও অবিচার দূরীকরণে যথার্থ এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের 
সংবিধানে বাধ্যতা রয়েছে যে, “আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জনা 
নির্বিশেষে রাষ্ট্র বৈষম্য সৃষ্টি করে না” [অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ২৮৫১) রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের এজন্য সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে দ্রন্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বাধ্যতামূলক কার্যক্রম 
ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখা উচিত । 


খুশী কবির শামসুল হুদা মো. আবদুল কাদের 
কো-অর্ডিনেটর নির্বাহী পরিচালক নির্বাহী পরিচালক 
নিজেরা করি গ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড সমতা 


১৭ 
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কৃতজ্ঞতা 


হিন্দু সংখ্যালঘুর স্বার্থ পরিপন্থি শক্র সম্পত্তি আইন ১৯৬৫ সনে ঘোষিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় 
অর্পিত সম্পত্তি আইন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের বাস্তবায়ন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবরকম গভীর বঞ্চনার কারণ। কার্যত 
১৯৬৫-২০০৭ সময়কালে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে সৃষ্ট এসব বঞ্চনার প্রকৃতি উদঘাটন ও 
ব্যাপ্তি নিরূপণ এবং এই এতিহাসিক দুষ্বর্মের সম্ভাব্য সমাধানগুলো খুঁজে বের করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 


শত্রু সম্পত্তি আইনের দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর একটি ইতিহাস রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সাইদুর রহমান, খুশী 
কবির এবং শামসুল হুদার মতো অন্তর্দষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ১৯৯৪-এর শুরুর দিকে 
এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
ফলাফলগুলো পুঙ্থানুপুভ্খভাবে অনুসন্ধানের যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়, আর এ সময়ই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা 
বিজ্ঞানসম্মত একটি গবেষণা শুরু করেছিলাম । প্রথম গবেষণার ফলাফল ১৯৯৭ সনে গ্রন্থাকারে 
+1011002] 15501701779 01 ৬০502৫ 791010210 4১01 11) [1018] 73910190551)” (দেখুন বারকাত ও 
অন্যান্য) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রথম গবেষণাটি ছিল ব্যাখ্যামূলক এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
এতে আলোচনার সুযোগ ছিল না তাই এ নিয়ে প্রিপ ট্রাস্ট এবং এর নেত্রী এরোমা দত্ত-এর 
সহযোগিতায় ১৯৯৬-এ আরো একটি সুগভীর ব্যাপক গবেষণাকর্ম শুরু করা হয়। ১৯৯৬-এর 
গবেষণালদ্ধ ফলাফল ২০০০ সনে “/া। 1101 1000 08015552171 00175800211095 ০01 [7170 
11110111169 171 13971512051] 01100511016 ৬০5৪৫ 10709169 4১00: ঢ18106৬/0]1 টি & 
[২০2115110 50101101” (দেখুন বারকাত ও অন্যান্য, ২০০০) শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। 
এ গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত আমাদের সবার জন্যই এটি সত্যি গর্বের বিষয়, অর্পিত সম্পত্তি আইন 
বাতিল এবং অর্পিত সম্পত্তি ফেরৎ (প্রত্যর্পণ) আইন ২০০১ প্রণয়নে সরকারি নীতির পরিবর্তনে এ 
গবেষণাগুলো ছিল যথেষ্ট সহায়ক। প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর পরও মিডিয়া প্রতিবেদন থেকে আমরা 
জানতে পারি, সম্পত্তি অর্পিত হওয়ার প্রক্রিয়া থেমে যায়নি এবং শক্র সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের দরুন হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশা কমেনি । এ প্রেক্ষাপটে তিনটি সংশ্লিষ্ট সংগঠন যেমন: 
এএলআরডি, নিজেরা করি এবং সমতা অন্য একটি গবেষণাকর্ম শুরুর যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়ের 
গভীরে অনুসন্ধান চালানো এবং ১৯৬৫ থেকে (শক্র সম্পত্তি আইন ঘোষণার বছর) ২০০৭ পর্যন্ত 
(অতিসাম্প্রতিক সময় এবং প্রত্যর্পণ আইন/প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইনের পাচ বছর পর) পুরো 
সময়কে আলোচনায় গুরুত্ব দেয়া এবং পরিবর্তিত অবস্থায় সমস্যার সমাধান কেমন হবে সে বিষয়ে 
পুনর্বিবেচনা করাই ছিল এ গবেষণার উদ্দেশ্য । গ্রন্থটি তৃতীয় গব্ষণার একটি ফলশ্র্তি হলেও এতে 
প্রথম দু'টি গবেষণার প্রাসঙ্গিক সব তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘূ হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


হাত ৮৭ জল হরর রববপ৮৯৯০ ৬০১ তপীসিশশিততত িশগাদিপগগতাশনাপদদাতলদ। লাকা একার ৫০৮৯৬, ০৮৯৯৮০০০ 


এ গ্রন্থে উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ এবং প্রকাশিত ধারণাগুলো অনেক প্রখ্যাত ও সুশীল সমাজের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের (১৯৯৪-২০০৭ সময়কালে) সাথে অসংখ্য ফলপ্রসূ আলোচনা ও মিথস্ক্িয়ার ফসল । 
চূড়ান্ত এ গ্রন্থের ব্যাপারে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসাহ দেয়ার 
জন্য আমি অবশ্যই তাদের ধন্যবাদ জানাই | এসব গুণী ব্যক্তিরা হলেন: বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম 
রাব্বানী, ড. কামাল হোসেন, প্রয়াত ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ব্যারিস্টার এম, আমীর- 
উল-ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমান, অধ্যাপক এ.কে, আজাদ 
চৌধুরী, অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, অধ্যাপক 
সাদেকা হালিম, অধ্যাপক আতিউর রহমান, অধ্যাপক এম,এম, আকাশ, সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ, 
প্রয়াত এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার, প্রয়াত আহমেদুল কবির, ড. হামিদা হোসেন, কামাল 
পোদ্দার, এরোমা দত্ত, এডভোকেট তোবারক হোসেন, শামসুল হুদা, মো: আব্দুল কাদের, এডভোকেট 
সুলতানা কামাল, এডভোকেট সুবত চৌধুরী, অধ্যাপক এস,এইচ, খান, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ রাজ্জাক 
আলী, প্রয়াত সুনীল গুপ্ত, আলী আকসাদ, রাশেদ মোশাররফ, নির্মল সেন, হাসান ইমাম, পঙ্কজ 
এডভোকেট এম কে রক্ষিত, এডভোকেট কামাক্ষা নাথ সেন, এডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, 
এডভোকেট রণেশ মৈত্র, সুহাসিনী দাস, অধ্যাপক যতীন সরকার, আলী আজম ভূইয়া, এডভোকেট 
নূরুল ইসলাম, এডভোকেট পূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, এডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, নূরুল 
কবির, এডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত, শুকদেব নাথ তপন, শ্যামল বিশ্বাস, এডভোকেট লক্ষণ বনিক, 
রবিউল হক, শিব প্রসাদ মজুমদার, হিরালাল চক্রবর্তী, দীলিপ কুমার দে, কাজী নূরুন নবী, গৌতম 
সেনগুপ্ত, ধ্রুব চন্দ্র সাহা, রাজীব গণেশ দত্ত, বিরাজ কান্তি মজুমদার, জীবন কান্তি রক্ষিত, রাজেশ্বরা 
দেব নাথ, বজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী । 

মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহকারী দলগুলোকে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত এবং এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে অতি স্পর্শকাতর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মতো কঠিন কাজের দায়িতৃ দেয়া হয়েছিল। 
অনেক ক্ষেত্রেই মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা হিন্দুদের ভূ-সম্পত্তির অবৈধ দখলদার এবং তাদের 
পৃষ্ঠপোষকদের নানা আপত্তিকর প্রশ্ন ও বিরোধীতার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে, আমাদের মাঠ কর্মীরা 
এত সুপ্রশিক্ষিত এবং দায়বদ্ধ ছিলেন যে, তারা এ বিষয়ে সব বাধা পেরিয়ে যান এবং অবশেষে 
তাদের উপর অর্পিত দায়িতৃ সফলভাবে পালন করেন। পরম আন্তরিকভাবে এ প্রশংসনীয় কাজটি 
সুসম্পন্ন করার জন্য আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। 

আমি কেস-স্টাডি এবং প্যানেল জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে বিশেষভাবে খণী। 
ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষ শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে যুগযুগ ধরে বিরাজমান বঞ্চনার প্রক্রিয়া 
এবং এর কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং এসব নির্মোহ সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের ভয় ও 
আতঙ্কের কথা জানিয়েছেন। এ নির্মোহ বা বাস্তব সত্য ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের মতবিনিময় ছাড়া 
এতো সমৃদ্ধ তথ্য-উপাত্ত বের করে আনা কখনোই সম্ভব হতো না। এ -উপাত্তই এ গ্রন্থের 
বিশ্লেষণধর্মী ভিত্তি গঠনে সাহায্য করেছে। প্রস্থ 

বাংলাদেশ সুখ্ীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপষ্তি মৌহাম্মদ গোলাম রাব্বানী 
সহৃদয়তার সাথে অত্যন্ত কষ্ট করে বর্তমান গ্রন্থের চূড়াস্ত পাণুলিপ্পিটি 'আঙ্্যর্পাস্ত পড়েছেন এবং এর 


১৯ 
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০০ পরত উর 444৮৯৮৫5৪4৮৪৪। ১৮৪৮৬৮৪৬৬৪৫৪১৬ ১০০৪০৫৫।। ৮৯৫১৮০০াাশতরত 


মুখবন্ধ লিখেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে খণী । মুখবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে তাঁর সম্মতি গ্রন্থের 
উৎকর্ষ সাধনে আমাদের জন্য একটি বিরাট উদ্দীপনা । আমি কৃতজ্ঞভরে মোজাম্মেল হক-এর প্রতি খণ 
স্বীকার করছি। তিনি চূড়ান্ত পার্ুলিপিটি অনুগ্রহকরে পর্যালোচনা করেছেন এবং এর ইংরেজি ভাষা 
সম্পাদনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী 
অধ্যাপক ড. সাইফুল আলমকে আমি ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থের অনুক্রমণিকার মানোন্নয়নে সহায়তার 
জন্য । আমি মুদ্রণালয়, বিশেষকরে পাঠক সমাবেশের সহিদুল ইসলাম বিজু*র প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা, 
গ্রন্থের উচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি সবসময় সযত্ব ছিলেন। 

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের (এইচডিআরসি)-নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গ্রন্থটি 
প্রকাশের সব পর্যায়ে অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন। অজয় কুমার সাহা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে ছিলেন 
নিবেদিতপ্রাণ। সাবেদ আলী, মোজাম্মেল হক এবং আরিফ মিয়া টাইপ সেটিং, নকশা তৈরী এবং 
রেখাচিত্র প্রণয়ন ছাড়াও পাুলিপি পুন: টাইপ করার ক্ষেত্রে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন; আবু তালেব 
আর্থিক বিষয়গুলো দক্ষতার সাথে পরিচালানা করেছেন, এবং কোহিনুর বেগম, সৈয়দ জুন্ুন হাসান, 
মোহাম্মদ মইন, ফয়েজ আহমেদ এবং রবিউল ইসলাম আমাদের দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা 
করেছেন। আমি এইচডিআরসি'র সুন্দর মনের সেইসব কর্মী যারা স্বাভাবিক কর্মদিবসের পরেও এ গ্রন্থ 
বিনির্মাণে আমাদের সাথে একান্তভাবে কাজ করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। 


জানুয়ারি ২০, ২০০৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
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ক) 


পটভূমি 
উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারণা । সত্যিকার অর্থে, শুধু গড় আয় বৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়। উন্নয়ন হলো 
স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়া মানুষের পছন্দের বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটায় যাতে 
সহজে প্রত্যেকেই জীবনের সবক্ষেত্রে সমঅধিকার ও সুযোগসুবিধা পায় এবং মানুষ তার আপন সত্তা ও 
মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে । উন্নয়ন মুলত বহিংস্থের অন্তর্ভুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা 
প্রদানের পাশাপাশি সব রকম দারিদ্র, বঞ্চনা ও অস্বাধীনতার সমস্ত কারণগুলো অপসারণের সাথে 
সম্পৃক্ত। এটি বিপন্নতা, নিঃস্বতা এবং বঞ্চনা; অত্যাচার ও নিপীড়ন; কুসংস্কার এবং মৌলবাদ 
উচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট । সত্যিকার মানব উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা প্রয়োজন: 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক সুযোগ, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং 
সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা (সেন ১৯৯৯)। 

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৬৫ সনে 
শাসকগোষ্ঠি শক্র সম্পত্তি আইন ঘোষণা, এবং এমনকি ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেও স্বাধীন 
বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে এর পরবর্তী ধারাবাহিকতা আমাদের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতাকে 
অগ্রাহ্য করেছে এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের মাঝে তৈরি করেছে এক নির্মম বঞ্চনাময় পরিবেশ । এ আইন 
সম্পূর্ণভাবে সংবিধান পরিপন্থি, মানবতা এবং সভ্যতা বিরোধী । এ আইন সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন 
যুগিয়েছে এবং মানব-বিরোধী এ আইনের কারণে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের জমি থেকে অধিকার 
হারিয়েছে, বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের পারিবারিক বাধন ভেঙে গেছে, অন্তর্নিহিত মানবিক 
সম্ভাবনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরজীবি স্বার্থান্থেস্বী মহলের উত্ভব ঘটেছে। এভাবে এ আইন 
হিন্দু জনগোষ্ঠির ক্রম-প্রান্তিকায়নে ও নিঃস্বায়নে একটি শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে । এ 
সবই এদেশে মানবীয় মুলধন গঠনের অন্তরায় । 


৯, 
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দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্বর আইনটি বিগত প্রায় ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে কার্যকর 
রয়েছে। এ সত্তেও দেশের সমাজ বিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদরা নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্তও এ 
বিষয়ে কোনো বিশ্লেষণধর্মী বা অনুসন্ধানমূলক গবেষণার উদ্যোগ নেননি। বাংলাদেশের হিন্দু 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা মানুষের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ আইনের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণালন্ধ 
জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এদেশে সর্বপ্রথম নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা কাজটি 
১৯৯৫-৯৬ সনে এসোসিয়েশন ফর ল্যাগড রিফর্ম (এএলআরডি)-এর উদ্যোগে পরিচালিত হয়। 
417707001 0 725122 72701267) 4401 070 17007218718142511: 471 15071072107) 51৫)” শীর্ষক 
গবেষণাটি ছিল বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা । এ গবেষণার ভিত্তিতে ১৯৯৭ সনে 
এএলআরডি “০017/8091 7007:9171 ০ 1716 7/25/5 /7017671 401 27 1701 8272212252512” 
(বারকাত, ১৯৯৭), শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে । এ গ্রন্থেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো বড় পরিসরে 
গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণার প্রকৃত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাটুকু স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বড় 
পরিসরে ছিতীয় কাজটি "25152 77917277940: 70//2745 ৫:£825116 5০1%107” নামে ১৯৯৬- 
৯৭ সনে প্রকাশিত হয় । ইতোমধ্যে চিহ্নিত সমস্যার গভীরতা ও এর তীব্রতা থেকে ধারণা হয়েছে যে, 
বিষয়গুলো আরো গভীরে অনুসন্ধান এবং এর একটি সাধারণ ও ঘটনানির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে বের করা 
প্রয়োজন । সং্রিষ্ট বিষয়ে আমাদের অর্জিত জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আরো বেশি অর্জন এবং সমস্যার সম্ভাব্য 
সমাধানগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মূলত এ গবেষণা কাজটি শুরু করা হয়েছিল। এভাবে দ্বিতীয় 
গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০০ সনে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে “47 17277) 17719 
02245552720 00125674677065 01 10217772107 0 171712 141707212551 2721892712102557. 
17727765/071 70072 7662175170 501%1707” (বারকাত এবং অন্যান্য) শিরোনামে আরেকটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় | 

১৯৯৭ সনের গবেষণালন্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত ২০০০ সনের গ্রন্থে ক্ষতিগ্রস্ত খানা এবং 
সুবিধাভোগীদের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন 
করা হয়েছে, শুধু তাই নয়, এ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এবং 
সমস্যার নানাদিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্ণাশটি খানার বিস্তারিত কেসস্টাডি 
উপস্থাপনসহ অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিদস্যুদের সম্পৃক্ত হওয়ার কৌশলগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে সমশ্ব আইনে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ্যণীয়ভাবে নিঃস্ব হবার ঘটনার 
বিশ্লেষণ এবং সুনির্দিষ্ট, অর্জন-সম্ভব এবং বাস্তবভিত্তিক সমাধানের নানা সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ ছাড়াও, সমস্যাগুলোর সমাধান মেট্রিক্স নির্মাণের একটি ভিত্তি এবং সমাধান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন 
সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তি, পেশাজীবী সংগঠন এবং ব্যক্তির সম্ভাব্য ভূমিকা চিহিন্ত করা হয়েছে। 

২০০০ সনে প্রকাশিত গ্রন্থের ভিত্তি ছিল ১৯৯৭ সনের গবেষণা, যা ১৯৯৬ সনের অক্টোবর মাস 
থেকে ১৯৯৭ সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এ গ্রন্থে উপস্থাপিত উপাত্ত এবং এর 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯৯৫-১৯৯৬ সন পর্যস্ত শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। 
শেষ গবেষণা কর্মটি পরিচালনার পর ইতোমধ্যে দশ বছর পেরিয়ে গেছে । আওয়ামী লীগ সরকার তার 
শাসনামলের শেষ দিকে "অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' পাশ করেছিল। এর মাধ্যমে ৩৫ বছর 
পরে হলেও সরকার এ মানবতা বিরোধী আইন বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। কিন্তু, পরবতীঁতে 
বিএনপি এবং জামায়াত-ই-ইসলামী (২০০২-২০০৬) চার দলীয় এক্যজোট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। নতুন জোট সরকার ২০০২ সনে আইন ২০০১ এর একটি সংশোধনী 
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আনে এবং এর ফলে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকল না। 
২০০১ সনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়নের সময় আশা করা হয়েছিল এ আইনের ফলে 
সংখ্যালঘু হিন্দুদের বঞ্চনা শেষ হবে। কিন্তু, বাস্তবে তা হয়নি । বরং, দেখা গেল এ আইনের নামে জমি 
দখল ও উচ্ছেদ অব্যাহতই রয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর 
অত্যাচারের নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। 

এ পটভূমিতে বিগত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) ক্ষতিত্রস্ত হিন্দু খানা এবং সুবিধাভোগীদের 
(তাদের অধিকাংশই ক্ষমতা বলয়ের সাথে সম্পৃক্ত জমি-দখলকারী) উপর শক্র/অর্পিতি আইনের প্রভাব 
বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গ্রন্থের সার্বিক উদ্দেশ্য । বর্তমান গবেষণাটি ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৭-৯৮ সনে 
পরিচালিত গবেষণা দুটির অনুবর্তা (0119/-0[) গবেষণা এবং এ জন্য ২০০৬ সনে মাঠ পর্যায়ে 
জরিপ চালানো হয়। এসব গবেষণার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ২০০১ 
এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ বিধিবদ্ধ হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত খানা এবং 
সুবিধাভোগীদের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের বহুমুখী অভিঘাত অনুধাবন করা । সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
একটি বাস্তব, ন্যায়সঙ্গত এবং বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান নির্দেশ করাই এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্শ্য। 
লক্ষ্যগুলো হলো: 

(১) বিগত চল্লিশ বছরের (১৯৬৫-২০০৬) বেশি সময়ে অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে 

বঞ্তনার মাত্রা ও ব্যাপ্তির সমন্থিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা; 

€২) ১৯৯৭-২০০৬ সময়ে হিন্দু-মালিকানাধীন সম্পত্তির নতুনভাবে অর্পিত হওয়ার ঘটনা 

বিশ্লেষণ করা (কারণ, আমাদের ২০০০ সনের গ্রন্থে ১৯৯৫-১৯৯৬ সময়কালে অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে); 

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ বিধিরদ্ধ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাঙ্খিত পরিবর্তন 

অনুসন্ধান করা; 

(৪) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) 

২০০২-এর বিষয়বস্ত ও ফলাফল পরীক্ষা করা; 

(৫) সমস্যার বাস্তব-ভিত্তিক সমাধানের জন্য পরামর্শ দেয়া, সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সামাজিক- 

রাজনৈতিক এবং পেশাজীবী সংগঠনের ও ব্যক্তির সম্ভাব্য ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং সমাধান 
মেট্রিক্সের জন্য একটি ভিত্তি বিনির্যাণ করা। 


পদ্ধতিগত বিষয়সমূহ 


গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি নিয়ে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য 
গবেষণায় প্রাথমিক (11791) এবং মাধ্যমিক (96০07081%) উভয় উৎস থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা 
হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে নমুনা জরিপ এবং কেস স্টাডি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে । 
মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহে যেসব উৎস ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হলো: শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন 
সংক্রান্ত নথিপত্র, আদমশুমারী প্রতিবেদন, ভূমি জরিপ প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন 
গ্রন্থ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে সংগৃহীত উপাত্ত, জর্নাল-ও সংবাদপত্র । এক্ষেত্রে মোট সাত 
ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণ (1818 001150001) [150070611) ব্যবহার করা হয়েছে: ১) ইউনিয়নে 


৩ 


২৪ 
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বপন ১৯ ৫০৫4৭ জবা ক উপ পর পপ” তব ললরপপর  কর +পর্রব++৭০ প্র ৭১১০৪৭৯4৯৭১ ০৯ ১-৬+৭৯৯০++ ৪৪ হন হরর 


হিন্দু খানার তালিকাকরণ ২) ইউনিয়নে ধর্ম-ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং খানার সংখ্যা (২০০৬) ৩) 
ইউনিয়নে ধর্ম-ভিত্তিক ভূমি মালিকানার (২০০৬) ৪) ইউনিয়নে অর্পিত জমির পরিমাণ, ৫) জরিপ 
প্রশ্নমালা, ৬) কেস-বই এবং ৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা । 


বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে ১৯৯৭ সনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৬টি জেলার 
১৬টি ইউনিয়নের ৪৫০ টি ক্ষতিগ্রস্ত খানায় “প্যানেল জরিপ'পরিচালিত হয়েছে । সারণি ১-এ জরিপ 
এবং কেস-স্টাডির জন্য নমুনা স্থান উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপকৃত জেলাগুলোর অবস্থান মানচিত্র ১- 
এ দেখানো হয়েছে। এ থেকে নমুনার পর্যাপ্ত ভৌগলিক বিস্তার প্রতিফলিত হয়। 


সারণি ১: ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনের জরিপে নমুনা জেলা, থানা, এবং ইউনিয়নসমূহ 


ইউনিয়ন থানা জেলা লমুনা সংখ্যা 
(খানা জরিপের জন্য) 
আমচিয়া বোয়ালখালি চট্টত্রাম ৩০ 
বালিয়া চাঁদপুর সদর চাঁদপুর ৩০ 
কালিদহ ফেনী সদর ফেনী ৩০ 
মোল্লাপাড়া সুনামগঞ্জ সদর সুনামগঞ্জ ৩০ 
রায়পুর মধুখালী ফরিদপুর ২৯ 
দেওয়ানগঞ্জ দেওয়ানগঞ্জ জামালপুর ৩০ 
ইতনা ইতনা কিশোরগঞ্জ ২৯ 
আমিনপুর সোনারগীও নারায়নগঞ্জ ২৮ 
গালিয়া আগৈলঝাড়া বরিশাল ১৮ 
দেলসুতি পাইকগাছা খুলনা ৩০ 
দুধসর শৈলকুপা ঝিনাইদহ ৩০ 
হরিনারায়নপুর কুষ্টিয়া সদর কুষ্টিয়া, ২৩ 
শহরগ্রাম বিরল দিনাজপুর ৪৮ 
ভাংনি মিঠাপুকুর রংপুর ৭ 
মৌগাছি মোহনপুর রাজশাহী ১৯ 
চাটমোহর চাটমোহর পাবনা ৩৯ 
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ক চপ মধ বাল উন ধক» কা ৪৯. কচ কা ঢল দল খল ০০৪৭৭ শক্ত শাখা ৮তত 0 পতাকা ৯৮ ৪৪০ ধ+ণ লারা ০. 


চিত্র ১* ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি 


অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব 
১৯৬৫-২০০৬ 


প্রভাব/কফলাফল প্রভাব/ফলাফল 
১৯৬৫-১৯৯৬: ১৯৯৯৭-২০০৬: 
২০০৬ সনের গবেষণায় 


অন্তর্ভুক্ত 


* ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের তহাশিল অফিসের দলিল 

ও ৪৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত খানায় প্যানেল জরিপ 

* ১০টি গভীর অনুসন্ধানমূলক কেস-স্টাডি 

ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৩৬৩ জন শিক্ষার্থীর ডাক- 
জরিপ। 


গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বৃহৎ চলক হলো: শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাতের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, 
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রকারভেদ, সমস্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাদের 
ভূমিকা এবং সমস্যা সমাধানের রূপরেখা (সমাধান মেট্রিকস)। প্রতিটি চলকের জন্য প্রযোজ্য 
নির্দেশকগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে সংশিষ্ট তথ্য এবং উপাত্তের উৎস (গুলো)। 
আমরা বিভিন্ন চলক, নির্দেশক এবং উৎস (গুলো) সারণি ২-এ উপস্থাপন করেছি । 
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০০০৮৮৪০০ালাশ পাকার পাপপা তত শশী পিক ৮৮৮৯ পপ দিক ১ কপীন ০০৮ প০০৮- ০০০০০০৯০০৮৭ ০পিিকপীশপপ পস১৪+০০০৭৮১০া* দশা দিলীপ ০০৬৩ ০৯০শপপউকজজক১ 


সারণি ২: ১৯৯৫, ১৯৯৭ এবং ২০০৬ সনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চলক এবং বিভিন্ন নির্দেশক 


৬. বৈধ উত্তরাধিকারীদের অবস্থা মৃত এবং/অথবা বিদেশে 
অভিবাসন করলে) 

৭. হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমির মূল্য 

৮. হিন্দু পরিবারের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের পরোক্ষ ফলাফঃ 

৯. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা এবং সমস্যা 

১০. ক্ষতিগ্রস্ত যে খানাগুলো সহিংসতার শিকার হয়েছেন (সম 
১৯৯৭-২০০৬) 

১১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে জ্ঞান 

১. সম্পদের ধরন (জমি, বসতভিটা, পুকুর ইত্যাদি) 

২. নমুনা এলাকা অনুযায়ী প্রকারভিত্তিক ক্ষতিহস্ততার মাত্রা 

৩. বেদখলের কৌশলের শ্রেণীবিভাজন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) 


প্রজ্ঞাপনসমূহ 
৩. , সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতক ইস্যুকৃত অফিস আদেশ, দখল 
পরোয়ানা ইত্যাদি 
৪. আদাপতে দায়েরকৃত মামলার প্রমাণপত্র এবং স্থানীয় সালিশের 
রায়ের কাগজপত্র 
৫. বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষীর বক্তব্য 


২. সমস্যার সমাধান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং ধারণা সম্পর্কে 
উপলব্ধি 


৩. সমস্যার সন্ভাব্য সমাধান প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার ইচ্ছা 


৬. ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বনাম অক্ষমতা 
৭. সাংগঠনিক/পেশাগত দর্শন, মিশন 
৮. লক্ষ্য এবং /অথবা দর্শন বাস্তবায়নের পরিকষ্না এবং কৌশল 


২. প্রেসার গ্রজ্প যেমন; স্থানীয় সমাজ কর্মী, এনজিও , পেশাজীবী 
গোষ্ঠী, রাজনৈতিক কর্মীর গৃহীত পদক্ষেপ 

৩. সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের | সাক্ষাৎকার গ্রহণ 
ভুমিকা 


৪. সন্তাব্য পদক্ষেপের ফলাফল 
&. হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে এর 


৭ 


৯৮ 
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বর্তমান গবেষণাটি পাঁচটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার প্রথম পর্বে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মগুলো 
পর্যালোচনার পাশাপাশি এবং ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সনের গবেষণার (বা ১৯৯৭ এবং ২০০০ সনে 
প্রকাশিত গ্রন্থ) প্রধান ফলাফল/সুপারিশ সংক্রান্ত বিষয় নেতৃস্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা 
করা হয়। আশা করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়া বর্তমান গবেষণার পদ্ধতি 0৬901090198%) এবং উপাত্ত 
সংগ্রহ উপকরণ (9819 00115060011 1179010106115) নিমর্ণে সহায়ক হবে। 


গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬টি নমুনা ইউনিয়নের তিনটিতে সমস্ত হিন্দু খানার উপর জরিপ করা হয়। এ 
জরিপের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ১৯৯৬ সনের পর অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খানার সংখ্যা হিসেব 
করা। জরিপে দেখা যায়, এ ধরনের নতুন ক্ষতিগ্রস্ত খানা মোট ক্ষতিগ্রস্ত খানার মাত্র ১ শতাংশ। 
অবশেষে ১৯৯৭ সনের গবেষণায় জরিপকৃত ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলোর ওপর একটি প্যানেল জরিপের 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 


তৃতীয় পর্বে ১৯৯৬-৯৭-এ জরিপকৃত ৪৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত খানার ওপর একটি প্যানেল জরিপ পরিচালনা 
করা হয়। গবেষণার এ পর্বে ১৬টি নমুনা ইউনিয়নে জমির ধর্মভিত্তিক মালিকানা, জমির ধরন অনুযায়ী 
অর্পিত জমির পরিমাণ ও অর্পিতকরণের বছর সম্পর্কে তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহশিল 
অফিসের নথিপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। কেস-স্টাডির জন্য মোট ১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত খানা নির্বাচন করা 
হয়; এছাড়া, ঘটনার গুরুত্ৃপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্িত ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ঘটনাগুলো 
কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এর পাশাপশি ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জরিপ চালানো হয়, প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারে 
প্রাসঙ্গিক অবস্থা অর্থাৎ এ আইনে তাদের ক্ষতিত্রস্ততার ব্যাপ্তিটুকু উপলদ্ধি করাও ছিল এ গবেষণার 
লক্ষ্য। 


গবেষণার চতুর্থ পর্বে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত এবং তহশিল অফিস থেকে সংগৃহিত তথ্য 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তহশিল অফিসের নথিপত্র প্রাপ্ত তথ্য-উপান্তের ঘাটতি ও অসামঞ্জস্যতা চিহ্কিত 
করা হয় এবং তথ্য উপাত্তের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় তথ্যগুলো যাচাই এবং 
সংশোধনীর জন্য নমুনা ইউনিয়নগুলোতে পাঠানো হয়। এছাড়া, ১৬টি কেস-স্টাডির ক্ষেত্রে তথ্যের 
ঘাটতি ও অসামস্স্যতা চিহিতত করা হয় এবং বিস্তারিত কেস গাইডলাইন ব্যবহার করে এ খানাগুলোর 
ওপর গভীর অনুসন্ধানমূলক কেস-স্টাডি (10-0610. 0899-9084%) পরিচালনা করা হয়। কেস- 
হয়েছে: যেসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাথমিক অবস্থায় কোনরকম বক্তব্যই দিতে চাননি তাদের কেস-স্টাডির 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্বু নেয়া; দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার 
মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার জন্য খোলামেলা আলোচনায় উৎসাহ দেয়া; দক্ষতার সাথে কেস-স্টাডি 
পরিচালনা করার জন্য গবেষণা সহকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান এবং গভীর অনুসন্ধানমূলক কেস- 
স্টাডির জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণের উত্বকর্ষ সাধন । 


চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম পর্বে সমস্ত পর্যায়ে সংগৃহিত উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ জন্য 
একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে গবেষণালন্ধ ফলাফলের সংক্ষিপ্ত-সার 
আইনজীবি, বিচার বিভাগের প্রতিনিধি, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি, জমি অধিকার বিষয়ক এনজিও, 
সাংবাদিক এবং উন্নয়নকর্মীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজ ব্যক্তিতুদের সামনে প্রকাশ করা 
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একচররত ৮৪৯১০০০৪৫০৭) ১০০৪০৯০৯১৫৯ ২৪৫০০৫৪৫৪ ৪৫৪০৮ প। ২৪০০৪০৪৪ ৯৯৯০ ৯৯৭ ত০৮৫৪৭ তারক হনদক৪৪৭ 4 ৮1৮৮৯০৯৪৯৫৪০৫৮৫।৮১০১০০৪৪০৪৪৯ক৯৯১৪০০৪ 


হয়। এ সেমিনারের বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামতগুলো পরবতীতে পর্যালোচনা করা হয় এবং সমস্যা 
সমাধানের জন্য একটি রূপরেখা প্রণয়নে সেগুলো সন্নিবেশিত হয় । 


সমস্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণ (0819 00119001017 11190017675) বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় 
তৈরী করা হয়। প্রাক-যাচাই জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের 
মতামত পর্যলোচনা সাপেক্ষে খসড়া তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণ তৈরি করে পরবতীঁতে এসব তথ্য- 
উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণ চূড়াত্ত করা হয়। 


গবেষণার জন্য যথেষ্ট যোগ্য এবং অভিজ্ঞ গবেষণা সহকারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের প্রাধান্য দেয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত সমস্ত গবেষণা 
সহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়ের প্রয়োগিক এবং গুণগত দিক বিবেচনায় রেখে মাঠ 
পর্যায়ের কর্মীদের ১০ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো 
ছিলো: উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত উপলব্ধি; শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের কালানুক্রমিক বিবর্তন; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এবং অর্পিত সম্পত্তি 
প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭ সনে পরিচালিত গবেষণার মূল ফলাফলগুলো 
অনুধাবন; বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহঃ গবেষণার বিষয়বস্ত্রর স্পর্শকাতরতা; তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ 
উপকরণের 00818 00119006101 11500106110) বিষয়বস্ত্র ও ধরন; সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল, 
ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা এবং অন্যান্য বিষয় । 


গবেষণার প্রয়োজনে উচ্চমানসম্পন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মোট ১৮ জন 
গবেষণা সহকারী এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাঠ পর্যায়ে জরিপ ব্যবস্থাপনার উচ্চ 
গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য ৬ জন গবেষণা সহযোগী নিয়োগ করা হয়। জরিপের আওতাধীন 
থানাগুলোর ভৌগলিক সংলগ্রতা ও যোগাযোগ সুবিধার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ের জরিপ-দলকে (710 
501৬৮ [6817) ৬টি আঞ্গলিক দলে ভাগ করা হয় এবং তারাই সম্পূর্ণ জরিপ কাজটি সম্পন্ন করেন। 


প্রতিটি দল একজন গবেষণা সহযোগীর নেতৃতে দু'জন গবেষণা সহকারী নিয়ে গঠিত হয় এবং এ দল 
চারটি গুরু দায়িতু পালন করে: তহশিল অফিস থেকে অতীতের নথিপত্র সংগ্রহ; ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলোর 
এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ইত্যাদি । মাঠ পর্যায়ে জরিপকারী দলকে গবেষণার জন্য 
নভেম্বর ২০০৬ এবং জানুয়ারী ২০০৭ সময়কালে নিয়োগ করা হয়েছিল। 


তথ্য ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো: পূরণকৃত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণের 
নিবন্ধন, তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ (কোডিং, কোড যাচাই, সম্পাদনা, সম্পাদনার যথার্থতা 
নিশ্চিতকরণ, উন্ুক্ত বিষয়গুলোর শ্রেণীকরণ, কোড নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি) এবং কম্পিউটারে 
'অন্তর্ভুক্তকরণ। এ কাজগুলো অফিসে সম্পন্ন করা হয়। তথ্য ও উপাত্ত নথিভুক্ত, সম্পাদনা এবং 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসপিএসএস সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল। 

এ গ্রহ্থে উপস্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দশটি গভীর অনুসন্ধানমূলক কেস-স্টাডি থেকে প্রাপ্ত 
তথ্য গ্রন্থকাররাই প্রক্রিয়াকরণ করেন । গবেষণার ফলাফল যথাসম্ভব যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণধর্মী করার 
জন্য গ্রন্থকারবৃন্দ পরম্পরৈর মধ্যে প্রধং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে দীর্ঘ সময় মননশীল 
(91817500170105 96488078) আঁলোচন্সায় অংশ নেন। 
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বঞ্চনা: একটি ধারণাগত কাঠামো 


উন্নয়ন হলো সমাজের সমস্ত মানুষের প্রতিনিয়ত উন্নতি ও কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আধার যেখানে মানুষই মূল উপলক্ষ্য (পোচান ২০০০)। 


একটি উন্নত সমাজে প্রত্যেকে জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম অথবা ভিন্ন মত, রাজনীতি, 
জাতীয়তা, সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম, বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা 
ভোগ করবে । অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং 
রাজনৈতিক অধিকার । আর এ অধিকার ও স্বাধীনতা হলো জীবনযাত্রার মানের অধিকার- খাদ্য, বস্ত্র, 
নিজস্ব সম্পত্তিতে মালিকানার অধিকার, ভোট দেয়ার অধিকার, শ্রমিক সংঘ গঠন এবং এতে 
যোগদানের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার । আসলে এ ধরনের মানবাধিকারগুলো অর্জনের পরিবেশ 
সৃষ্টিই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য ৷ উন্নয়ন আর মানবাধিকারের বিষয়টি এভাবে পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত । 


উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, গোত্র, রাজনৈতিক বা অন্য 
মতামত, জাতীয়তা বা সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য যেকোনো অবস্থান নির্বিশেষে মানুষের 
জন্য সারা জীবনে তার কাঙ্খিত সুযোগ-সুবিধা ও পছন্দের বিস্তৃতি নিশ্চিত করতে পারে । উন্নয়ন হচ্ছে 
একটি স্বাধীনতা-মধ্যস্থৃতাকারী প্রক্রিয়া । সহজাতভাবেই উন্নয়নের জন্য চাই স্বাধীনতা । সে অর্থে 
উন্নয়ন এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্বাধীনতার মৌল আদর্শ বাস্তবে রূপ নেয়। উন্নয়নের একটি 
পূর্বশর্ত হলো মানুষের পাচ ধরনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা; রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুবিধা, 
সামাজিক সুযোগ, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা । সত্যিকারের মানব উন্নয়নে সবচেয়ে বড় 
চ্যালেঞ্জ হলো সমাজের দীর্ঘস্থায়ী বঞ্চনা ও কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠি, অঞ্চল বা সমাজের বঞ্চনা নির্মূল 
এবং প্রকৃত স্বাধীনতার অভাবে সৃষ্ট চরম দারিদ্র নিবারণ (বারকাত ও অন্যান্য ২০০০)। উল্লিখিত পাচ 
ধরনের স্বাধীনতার প্রধান উপাদানগুলো সারণি-৩-এ উপস্থাপন করা হল: 


সারণি ৩: উন্নয়ন নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত 


পাচ ধরনের স্বাধীনতা স্বাধীনতা অর্জনের পূর্শর্তসমূহ 
১. রাজনৈতিক * পরিচালনা পর্যদ গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা নির্ধারনের অধিকার । 
* কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার অধিকার । 
৬ অগণতান্ত্রিক শাসনের জন্য শাস্তি দেবার অধিকার | 
৬ মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
২.অর্থনৈতিক সুবিধা * ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে (উৎপাদন, বিনিময় অথবা সম্পদ ভোগের উদ্দেশ্যে 


অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ । এটি সম্পদের মালিকানার উপর নির্ভর করে 
(জমি এবং অন্যান্য সম্পদ)। 

৩. সামাজিক সুযোগ & শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির সুযোগ । 

৪. স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা & স্বচ্ছ এবং প্রার্জলভাবে অবাধে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা । স্বচ্ছতার নিশ্চয়তার অভাবের 
উদ্বাহরণ: অবিধিবদ্ধ:আইন-ও- নিয়ম-কানুন এবং বিভ্রান্তিমূলক অফিস স্মারক ইত্যাদি 

৫. সুরক্ষার নিশ্চয়তা ৩ শি দ্র ০ টা্ণ শি ভিজ 
টেস্ট রিলিফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্য্যাদি। 
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সম্পত্তির মালিকানা এবং/অথবা উত্তরাধিকার স্ব একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং এ অধিকার থেকে 
কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কেননা, সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার 
সাথে সম্পৃক্ত । এ পাচ ধরনের স্বাধীনতা হচ্ছে: রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুবিধাদি, সামাজিক 
সুযোগ, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা । সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার-স্বতৃ ব্যক্তির 
সম্মান-মর্যাদা এবং ব্যক্তিতের মুক্ত বিকাশের জন্য অপরিহার্য । এ অধিকারের প্রতি সম্মান না দেখালে 
প্রতিনিয়ত বঞ্চনা বাড়বে এবং সময়মত প্রতিকার না করলে তা চিরস্থায়ী বঞ্চনার কারণ হবে । কোনো 
রাষ্ট্র মানবাধিকারের প্রতি এ ধরনের অসম্মান প্রদর্শন করলে তা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতে 
বাধ্য । 


উন্নয়নের বিপরীতে “মানব বঞ্চনা” হলো মৌলিক মানবাধিকারগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন । আর 
এসব অধিকার হলো যথার্থ জীবন-মান, খাদ্য, বাসস্থান, অবস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং 
উন্নয়নের ফলে অর্জিত সুবিধাগুলোর একটি ন্যায্য অংশীদারিতৃ ৷ বঞ্চনার ধারণা ও পরিমাপ দু'পর্যায়ে 
করা যেতে পারে যথা: ব্যক্তিগত এলাকা ভিত্তিক ও সমষ্টিক। আর এ বঞ্চনা হলো বৈষয়িক বঞ্চনা 
খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবেশ, কর্মসংস্থান-সংশ্রিষ্ট বঞ্চনা এবং সামাজিক বঞ্চনা যেমন কর্মসংস্থান, 
পারিবারিক কাজকর্ম, সমাজে সংহত হওয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক 
কর্মকাণ্ডে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট বঞ্চনা (ক্রেইগার ২০০১)। চিত্র ২-এ একটি রূপরেখার 
মাধ্যমে পাচ প্রকার বঞ্চনার বিভিন্ন দিকগুলোর আত্ত-সংযোগসহ একটি বঞ্চনা-চক্র দেখানো 
হয়েছে। বঞ্চনার পাচটি মাত্রা হলো: ক্ষমতাহীনতা, বিচ্ছিন্রতা/ভঙ্গুরতা, দারিদ্র এবং শারীরিক 
অক্ষমতা । 


উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মৌলিক এবং ন্যায়সঙ্গত মানবাধিকার- এ দুইয়ের প্রতি নিঃশর্ত সম্মাননা 
প্রদর্শন একান্ত জরুরি। অন্যদিকে বঞ্চনা এমন একটি বিষয় যেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় পরিচয় বা অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে অধিকাংশ বা কিছু মানুষের 
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের অভিগম্যতাকে অস্বীকার করা হয়। এ ধরনের 
বঞ্চনা যে পরিবেশে সৃষ্টি হয় তার বৈশিষ্ট্য হলো: অনভিগম্যতা (7-200658) বা বৈরী অভিগম্যতা 
(1600151$5 ৪0০959) বা বৈরী অন্তর্ভুক্তি (29756 170183101) বা প্রত্যক্ষ বর্জন 00150 
৪৯%0105701) | এ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোকে এমন একটি প্রান্তিক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে যা তাদের 
অসহায়, নিঃস্ব এবং দরিদ্র করে তোলার জন্য যথেষ্ট । অর্পিত/শক্র সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু 
সংখ্যালঘুদের জীবনে বঞ্৫নার ইতিহাস এরকমই। 


“বঞ্চিত' তারাই যাদের সক্ষমতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে (07939 ৬110 10855 1121161 ০৪৪০10 
910199115)। সক্ষমতা অর্জন যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হলো: (১) স্বাস্থ্যকর, 
ুষ্টিসমৃদ্ধ জীবন যাপন (২) শিক্ষিত ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া এবং (৩) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রজনন 
ক্ষমতা থাকা । মানুষের নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্রে এ সক্ষমতাগুলো গুরুতৃপূর্ণ। কারণ, টেকসই উন্নয়ন 
নিশ্চিত করতে হলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবন-যাপনের সুযোগ সংরক্ষণ করতে হবে। 
অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইন, নিয়ম-নীতি ভবিষ্যত প্রজন্মের যথার্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় 
সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যাহত করে । এর ফলে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বঞ্চনা সঞ্চারিত হতে 
থাকে, বলা যায় এটি “বঞ্ধনার চক্র" 


৩১ 
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জোরপূর্বক দেশচ্যুতি, 'ছোটানিচু' হিসেবে দেখা, 
সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, দস্যুতা-বলপ্রয়োগ-ৃষ্ঠন-অবমাননা, 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা, 
নারীদের প্রতি সহিংস আচরণ, মেয়েদের উত্যক্ত করা, 
কৃষিকাজে বাধা, জোর করে ফসল দখল 


মানুষের মনন কাঠামোয় বঞ্খনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এর ফলাফল অপরিবর্তনীয়। শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে (অর্থাৎ শিশু) ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুর মানসিক আঘাতের বিষয়টি মাতৃম্নেহ বঞ্চিত 
শিশুর মানসিক অবস্থার সাথে তুলনীয়। এক্ষত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে “শিশু, আর 
রাষ্ট্রকে “মা' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মায়ের প্রাথমিক পরিচর্যার অভাবে (অর্থাৎ দায়িতৃশীল 
রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে) শিশুকে ক্ষেতি্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘু) হাসপাতালের বিভিন্ন শর্ত মেনে নিতে হয়, 
এরপর শুরু হয় গভীর বঞ্চনাজনিত হতাশা (9778011010 0001659101) যার মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্যায়: 
ভীতি, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতা । 


এ তিন পর্যায়ে প্রথমত শিশুটি হারানো বস্ত্র খোঁজ করে, এরপর ভয়-ভীতি কাটিয়ে সবকিছুকে তুচ্ছ 
মনে করতে থাকে- এ বিষয়টি এ বস্তুর প্রকৃতি ও বিচ্ছিন্নতার ব্যান্তির উপর নির্ভরীশীল। শিশুর এ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা অনুধাবনের বিষয়টি (এর কারণ হলো তার নিঃসঙ্গতার অনুভূতি, নিজের 
বন্দীতৃ অনুভব, আস্থার অভাব এবং হতাশাজনিত অসহিষ্জুতা) গুরুতৃপূর্ণ। এটি রাষ্ট্র ও এর অনুসঙ্গের 
(যেথা সুশীল সমাজ) জন্য তাৎপর্যপূর্ণ । 


“উন্নয়ন” বনাম “বঞ্চনা'র যে ধারণাগত রূপরেখা উপরে বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় যে, দুটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে শক্র এবং অর্পিত সম্পত্তি আইনের বর্তমান 

ংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান ১৯৪৭-১৯৭০) হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে 
সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে৷ এ গ্রন্থের আদ্যন্ত বিশ্লেষণে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বিগত ৪০ বছরের বেশি সময় আমাদের সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জনমিতিক এবং মনোজাগতিক জীবনে যে গভীর "অসামজ্জস্যতা সৃষ্টি হয়েছে 
তা নিঃসন্দেহে এক কঠিন বাস্তবতা । এ অমানবিক আইন “শিশু' হিন্দু সম্প্রদায়) কে তার 'প্রকৃত মা' 
(াষ্ট্র)-এর কাছ থেকে জোরপূর্বক বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বলপূর্বক জমি ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ; 
ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি ইত্যাদির শিকার হওয়া; ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং ভোটপ্রদানে 
বাধাদান; জোর করে পারিবারিক বন্ধন ডেঙে দেয়া; মানসিক নিযতিন-নিপীড়ণ, এবং সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করার মত সব রকম বধ্ধনা তৈরি 
করেছে । সুতরাং, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন এদেশে 
হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনাচক্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং স্থায়ীকরণে সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে 
কাজ করেছে। 


গ্রন্থের গঠন 


এ গ্রন্থে বর্তমান অধ্যায়সহ মোট সাতটি অধ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো গ্রন্থের সার্বিক ও 
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । প্রথম অধ্যায়ে পটভূমি এবং প্রধান পদ্ধতিগত বিষয়াবলি 
বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে শক্র/অর্পিত সম্পত্তির ক্রম-বিবর্তনের একটি 
বিশ্লেষণ । এটি পরবর্তী অধ্যায়গুলো আলোচনার জন্য একটি পটভূমি তৈরীতে সহায়ক হবে। 


এ অধ্যায়ের অধিকাংশ বক্তব্য ১৯৯৭ এবং ২০০০ সনে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে (দেখুন 
বারকাত ও অন্যান্য ১৯৯৭ এবং বারকাত ও অন্যান্য ২০০০)। এ অধ্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 
আইন ২০০১ এবং এর সংশোধনী (২০০২) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬টি নমুনা 
জেলার ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের সরকারি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের বঞ্&না বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বঞ্চনার মুখ্য দিকগুলোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্সেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে 
সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যও আমরা উল্লেখ করেছি। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ৪৫০টি 
ক্ষতিগ্রস্ত খানা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ওপর জরিপের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। 
পঞ্চম অধ্যায়ে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু পরিবারের উপর সংশ্লিষ্ট আইনের অভিঘাত বিশ্লেষণ করা 
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০০০০৮১৮০৮৮১ কপ ১৭৮৬৯৯০৯৭১৯ আপ 
০ পাপ পল কসর শক 


হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ বর্তমানে (২০০৬) উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত হিন্দু শিক্ষার্থীদের কাছ 
থেকে পাওয়া তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু 
পরিবারের সন্তান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি নিবিড় কেস-স্টাডি 01-09100) 0585৩ 90005) উপস্থাপন করা 
হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনের মূল কারণ ও এর ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট সন্তাব্য সমাধান সপ্তম 
অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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ই 


শত্রু এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন: বিবর্তন 


ভূমিকা 


অতীতে আমাদের এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সহমর্মিতা বজায় 
ছিল। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এ পরিবেশ অবিভক্ত বাংলায় “বিভক্ত করে শাসন করো” 
ওঁপনিবেশিক নীতি প্রবর্তনের পর বিনষ্ট হতে শুরু করে। ১৯০৫ সনে বাংলা বিভাজন (বঙ্গভঙ্গ) এবং 
১৯৩০ এর দশকের শেষভাগে “দ্বি-জাতিতত্ত'কে প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে 
হিন্দু-মুসলিম বিষয়টি একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয় । 


১৯৩০এর দশকের শেষভাগে মুসলিম লীগ “দ্বি-জাতিতন্'-কে স্বাধীনতার মূল মতবাদ হিসেবে গ্রহণ 
করে। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা “ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে একজন পাঞ্জাবী অথবা উত্তর-প্রদেশের 
একজন মুসলমান তার প্রতিবেশী অন্যধর্মের (হিন্দু) মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আপন” মুসলিম 
লীগের এ সক্রিয় অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল। অন্য দিকে, হিন্দু মৌলবাদীরা তাদের রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বর্ণপ্রথা ব্যবহার করতো । এভাবে যে পরিবেশ তৈরী হয় তার ফলে ওঁপনিবেশিক 
শাসকদের পক্ষে ধর্মীয় পরিচিতির (সত্তার) ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা সহজ হয়। ১৯৪০-এর মাঝামাঝি 
সময় থেকে ১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাা বাঁধে । এতে সাধারণ 
মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এসব দাঙ্গার কারণে ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানে এবং 
পাকিস্তানের (বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে) হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। 
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বক জর৪৪4€ ৮৪৪৮৮ ৮০৮৮০৪৪০০৮৮ 


তথকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দু জনগণকে দেশত্যাগে বাধ্য করার এ ঘটনা ছিল নজিরবিহীন । পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এতই বিশাল ছিল যে দেশে হিন্দু 
জনসংখ্যা ১৯৪১ সনের এক কোটি ১৭ লক্ষ থেকে ১৯৫১ সনে মারাত্মকভাবে ৯২ লক্ষে নেমে আসে 
(বারকাত ও অন্যান্য ১৯৯৭ক)। ক্ষমতাসীন শীসকগোষ্ঠির উদ্দেশ্য ছিল খুব পরিষ্কার দেশ থেকে 
বাঙালী হিন্দু জনগণের (যারা ছিল পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) এক ব্যাপক অংশকে 
উচ্ছেদ করে পাকিস্তানের বাংলা ভাষা ভাষী জনগণের সংখ্যা কমানো । 


প্রকৃত বিষয়টি হলো, ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে এবং এর পরবর্তী সময়ে গণহারে হিন্দু জনগণের 
দেশত্যাগ বিশেষতঃ ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল একটি সন্দেহাতীত বাস্তবতা । হিন্দু জনগণের 
গণহারে দেশত্যাগের নেপথ্যে দায়ী কারণগুলোর মধ্যে শক্র সম্পত্তি এবং অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
অভিঘাত উল্লেখযোগ্য: যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্তের অভাবে এসব কারণের (যেমন: সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা, ১৯৬৫ সনের ইন্দো-পাক যুদ্ধ এবং শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন) প্রকৃত অভিঘাত নির্ণয় করা 
অত্যন্ত কঠিন। এর পদ্ধতিগত বিষয়টিও জটিল এবং দুরূহ হওয়া স্বাভাবিক । 


আমাদের হিসেবে (অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত বর্ণিত আছে) দেশাস্তরিত না হলে ১৯৭১ সনে হিন্দু 
জনসংখ্যা সরকারি নথিতে উল্লিখিত ৯৬ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ১৪ লক্ষ হতো । হিন্দু জনসংখ্যা 
১৯৮১ সনে ১ কোটি ৬ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ, ১৯৯১ সনে ১ কোটি ১২ লক্ষের 
পরিবর্তে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ এবং ২০০১ সনে ১ কোটি ১৪ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ হতো । 
১৯৬৪-২০০১ সময়কালে মোট “নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা” ছিল ৮১ লক্ষ অর্থাৎ ১৯৬৪ থেকে ২০০১ 
সময়কালে প্রতি বছরে আনুমানিক ২১৮,৯১৯ জন হিন্দু দেশান্তরিত হয়েছেন। অন্য কথায়, মূলত: 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির কারণে হিন্দু জনগণ বাধ্য হয়ে দেশান্তরী 
হন। ১৯৬৪ সন থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ জন হিন্দু ধর্মীবলম্বী দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। 


রিকুইজিশন আইন (7২60815101017 4১00) ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন (2৮৪০1/৪০ /১০) থেকে 
অর্পিত সম্পত্তি আইনে বিবর্তন: 


তথকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশ বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন দু'বার: 
প্রথমে ১৯৪৭ সনের পরপর এবং তারপর ১৯৬৫ সনের কাছাকাছি সময়ে । হিন্দু সম্প্রদায়ের গণহারে 
দেশত্যাগের ফলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা দেখা দেয়। এতে 
কিছু আইন এবং অধ্যাদেশ তখন জারি করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে “হিন্দুদের ফেলে যাওয়া 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ” এসব আইন ও অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য হলেও এগুলো ছিল ক্ষতিকর । পাকিস্তানী 
শাসকগোষ্ঠি এসব আইন এবং অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। এতে এমন এক 
ধরনের পরিবেশ তৈরি হলো যাতে হিন্দুরা তাদের মূল্যবান সম্পদ-সম্পত্তি না নিয়েই দেশত্যাগে বাধ্য 
হন। প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে দেশত্যাগের সময় তারা নগণ্য অংশ সঙ্গে নিয়ে 
যেতে পেরেছিলেন। 
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পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির দৃষ্টিতে অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রণয়নে শাসকশ্রেণীর অভিপ্রায় ছিল যৌক্তিক। 
প্রকৃত অর্থে, অর্পিত সম্পত্তি আইন পাকিস্তানী সামন্ত শাসকগোষ্ঠি প্রণীত বহু বিধি ও উপ-বিধি 
(0৬3 270 0% 19৬3) তৈরির ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের 
হয়েছিল৷ বাঙালীদের মধ্যে এ জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাধে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা 
করেন “উর্দু এবং উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা” । 


চিত্র-৩-এ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনগুলোর বিবর্তন (হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেসব অভিঘাত 
সুদূরপ্রসারী) দেখানো হলো (বিস্তারিত দেখুন বারকাত ও অন্যান্য ১৯৯৭ক)। চিত্র ৩-এ প্রদর্শিত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর এসব আইনের অধিকাংশই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আইন প্রণেতারা 
সঠিকভাবে আলোচনা করে নি। এমনকি এসব আইন যখন সংসদে ও অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয় 
তখন এগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং এসবের সম্ভাব্য ফলাফল যথার্থভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা 
হয়নি। বাস্তবতা খুবই সহজ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি তো দেশান্তরিত হিন্দুর 
সম্পত্তি হোক অথবা এর প্রকৃত মালিক পূর্ব বাংলায় বসবাস করুক না কেন) দখল করা হয়। 


উপরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রশাসন পরিচালনা এবং গতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 
তৎকালীন পূর্ব বাংলা সরকার তিন বছর মেয়াদী অস্থায়ী পদক্ষেপ হিসেবে সম্পত্তি রিকুইজিশন আইন 
(১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) প্রণয়ন করে। অধ্যাদেশ ৫/৮০. ৫.২-এর মাধ্যমে এ আইনের 
প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ধারাবাহিকতা আজও বজায় রয়েছে। এ আইনটি প্রশাসন কর্তৃক “রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
সাধনে প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোনো সম্পত্তি স্থায়ীভাবে দখলের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করেছে। 
হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে প্রমাণ পাওয়া যায়, ঘোষিত আইন ব্যাপক অন্যায়- 
অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ১৯৫১ সনের পূর্ববাংলা পরিষদের কার্য বিবরণী থেকে 
বুঝা যায় এ আইন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে কারণেই এ 
আদেশের বৈধতা এবং ন্যায়সঙ্গতা যথেষ্ট প্রশ্নসাপেক্ষ | 


৩৮ 
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চিত্র ৩: অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিবর্তন 
সম্পত্তি রিকুইজিশন আইন, ১৯৪৮ 


ক্ষতিহন্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন 
অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ 
শক্র সম্পত্তি হেফাজত এবং নিবন্ধন পাকিস্তান সামরিক অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত 
আদেশ, ১৯৬৫ আইন ১১৯, ১৯৬৫ সম্পতভি রিকুইজিশন 


শত্রু সম্পত্তি (জরুরি অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতা) 
অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ 


শত্রু সম্পত্তি জেরুরি অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতা) অর্পিত এবং অনিবাসী সম্পত্তি 
অধ্যাদেশ (বাতিল), ১৯৭৪ (প্রশাসন আইন ১৯৭৪) 
শত্রু সম্পত্তি (জরুরি অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতা) (বোতিল) অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) 
(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (বাতিল) অধ্যাদেশ ১৯৭৬ 
স্মারক সংখ্যা ৬৬৭ (১৮)-ভিপি-১১৫/৭৬ 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ 
2০১১৬ 
বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ১-এ-১/৭৭/১৫৬ আর এল তারিখ ২৩ 
সা সির ২০০২ আইন (২০০২ সনের ৩৩ নং আইন) 


বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা তারিখ ৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ 


হুল এ এ 


স্মারক, তারিখ মার্চ ১৫, ২০০৭ 
ভুমি মন্ত্রণালয় 
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পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকদের ফেলে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তি দিয়ে কি করা যায়? এ বিষয়টি ভেবেই 

এদেশ ছেড়ে যাওয়া হিন্দুদের সম্পত্তিগুলোর তত্তাবধান, সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য পূর্ব বাংলা পরিত্যক্ত | ৩৯ 
স্থাবর সম্পত্তির তত্তাবধান) আইন ১৯৫১ বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তি 

যিনি পূর্ব বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও (তার বৈধ উত্তরাধিকারীসহ) ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্টের পর 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা ভয়ে ভারতের যেকোনো অংশে চলে গেছেন তাকে বা তাদেরকে পরিত্যক্ত 
হিসেবে বিবেচনা করা হবে। 


সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে কোনো পরিত্যক্ত সম্পত্তির দায়-দায়িতু এ 
ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে অথবা কমিটির নিজস্ব কার্যক্রমের ভিত্তিতে নিতে পারতেন। এ ধরনের 
সম্পত্তি প্রয়োজন অনুযায়ী ইজারা বা ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে কমিটির ক্ষমতা ছিল। এ কমিটির কোনো 
উদ্যোগ বা সিদ্ধান্তের প্রতি এই প্রথমবারের মতো দেওয়ানি আদালত তেমন কোনো প্রশ্ন উ্খাপন 
করেনি । বিপুল সম্পত্তি, জমি এবং দালান কোঠার মালিক হিন্দু অভিজাত শ্রেণী ও জমিদাররা মূলত: 
এ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। 


আইন বা অধ্যাদেশ ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার জন্য দরকার ছিল অজুহাত । হযরত মুহাম্মদ 
(সা:)-এর পবিত্র চুল ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরে হযরত বাল-এর পুণ্যস্থানে সংরক্ষিত 
ছিল। কিন্তু, ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে কিছু দুর্বৃত্ত এ চুল চুরি করে নিয়ে যায়। এটি ছিল পূর্ব 
পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও তা তরান্বিত করার একটি চমতকার অজুহাত। গণতন্ত্রের 
প্রতি ন্যুনতম সম্মান না দেখিয়ে নাগরিক অধিকারকে অস্বীকার করে সাংবিধানিক বৈধতা ছাড়াই মাত্র 
ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানী শাসকরা ঘোষণা করে “পূর্ব বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুনবসিন অধ্যাদেশ 
১৯৬৪” (৯৬৪-এর ১ নম্বর অধ্যাদেশ)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্ষতিশ্রস্ত মানুষকে দ্রুত 
পুনর্বাসনের জন্য আইনটি করা হলো বলে আপাত যুক্তি দেখানো হয়েছিল । 


এ অধ্যাদেশ নাগরিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত (সংখ্যালঘু) ব্যক্তিদের দ্রুত পুনর্বাসন ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সম্পত্তি সুরক্ষার নামে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই স্থাবর 
সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে । জেলা প্রশাসককে তেৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ 
ধরনের মাত্র সতের জন ব্যক্তি) ন্যুনতম ২ একর কৃষিজমি এবং মোট জমির এক-চতুর্থাংশের সর্বোচ্চ 
পরিমাণ যো বেশি) হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্যান্য সম্পত্তির (যেমন: ভবন, অন্যান্য 
অবকাঠামো) ক্ষেত্রে যেসব সম্পত্তির বাজার মূল্য পাঁচ হাজার রূপীর বেশি নয় সেসব সম্পত্তি 
হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের দায়িতৃ দেয়া হয়। এ অধ্যাদেশের কার্যকারীতা ১৯৬৮ সন পর্যস্ত 
বাড়ানো হয়। 


এ অধ্যাদেশ এবং স্রিষ্ট প্রক্রিয়ার অভিঘাত ছিল স্পষ্ট যেমন: পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সবাই তাদের সম্পত্তির উপর মালিকানার অধিকার, সম্পত্তির উপর মালিকানা শ্বত নিশ্চিত করার এবং 
বিক্রি, দান, উইলসহ সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার থেকে অমানবিকভাবে বঞ্চিত হন। এ অবস্থার 
আলোকে এটি বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আরও নিপীড়নমূলক ও জুলুমবাজ আইন তৈরি ও বিধিবদ্ধ 
হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনে অশুভ বীজ আগেই বপন করা হয়েছিল, ১৯৬৫ সনে 
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ইন্দো-পাক যুদ্ধের এক বছর আগেই শক্র সম্পত্তি আইনের মতো একটি নির্মম আইন পাশ করার 
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। 


এরপর ১৯৬৫ সনের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় । তখন “পাকিস্তান সামারিক অধ্যাদেশ” 
(১৯৬৫-এর ২৩ নং আদেশ) নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের 
প্রতিরক্ষা, স্বার্থ, নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা । তখন 
থেকেই দেশ যুদ্ধের হুমকির মুখে পড়ে, এবং দেশব্যাপী জরুরি আইন জারী করা হয়। 


তৎকালীন সরকার জরুরি ক্ষমতা এবং পাকিস্তান সামারিক অধ্যাদেশ বলে পাকিস্তান সামারিক 
বিধিমালা (9৮২) প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার অধীনে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর 
শত্রু সম্পত্তি (তন্তাবধায়ন এবং নিবন্ধন) ১৯৬৫-এর ২ নং আইন নামে একটি নির্বাহী আদেশ দেয়। 
১৯৬৫ সনের ২২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি এবং তাশখন্দ ঘোষণার পর ইন্দো-পাক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে । এ 
যুদ্ধ মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী হয়, কিন্ত, এ সময়ের মধ্যেই ইতিহাসের সবচেয়ে অমানবিক আইন- শত্রু 
সম্পত্তি আইন অথবা ১৯৬৫-এর নাম সংশোধন করে শক্র /অর্পিত সম্পত্তি আইন (তত্তাবধায়ন এবং 
নিবন্ধন) পাশ করা হয় এটি যা ছিল হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের এক প্রধান হাতিয়ার । 


এ নির্মম আইনের মমার্থ কি? ১৯৬৫-এর শক্র সম্পত্তি আইন (তত্তাবধায়ন এবং নিবন্ধন) নিম্নলিখিত 


১. ভারতকে শক্র রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় (যেহেতু পাকিস্তান ও ভারত একে অন্যের 
সাথে যুদ্ধাবস্থায় ছিল) 

২. শক্রদের সমস্ত স্বার্থ অর্থাৎ ভারতের যেসব নাগরিক ভারতের করায়ত্/নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে 
বসবাস করেন অথচ তাদের ব্যবসা কেন্দ্র, ভূ-সম্পত্তি, কোম্পানী ও দালান পাকিস্তানে 
অবস্থিত- সেগুলো নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য শক্র সম্পত্তি আইনের তত্তাবধানে নেয়া 
হবে। 


৩. যাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেন ব্যাহত না হয় অথবা কোনোভাবে পাকিস্তানের 
প্রতিরক্ষা যেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে সে জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি ও নির্ষিত দালান 
থেকে অর্জিত সুবিধাগুলো শক্রদের হাতে যাওয়া উচিত হবে না। 


উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬-এর ৯৩ নং অধ্যাদেশ জারী হওয়া পর্যন্ত সব পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত 
বিষয়গুলোসহ অন্যান্য শক্র এব/অথবা অর্পিত সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য অস্থায়ীভাবে সরকারের উপর 
ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু, ১৯৭৬ সনের ৮ই নভেম্বরের পর সরকার স্বাভাবিকভাবেই সম্পত্তির মালিকানা 
দখল করে নেয়। তখন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সম্পত্তিগুলো সরকার হেফাজত করবে ও সামায়িক 
চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করবে এবং পরে মালিকদের (অথবা বৈধ উত্তরাধিকারীদের) সম্পত্তি 
ফেরত দেবে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়। ব্যক্তি মালিকানার জমি সরকার জোরপূর্বক দখলের 
এ দৃষ্টান্তগুলো খারাপ নিদর্শন সৃষ্টি করেছিল এবং এ অধ্যাদেশ ও প্রজ্ঞাপন অচিরেই বাতিল না করলে 
আইন মান্যকারী যেকোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে তা ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল । 
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পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট প্রকৃত অর্থেই একটি কার্যকর কল্যাণকামী আদালত হিসেবেই কাজ করেছিল । 
১৯৬৮ সনে আদালত শক্র সম্পত্তি আইনের (সরকারের) কাছে উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাকিস্তান ব্যাখ্যা 
চেয়ে পাঠায়। কেননা, সুগ্রীম কোর্ট এ বিষয়টিকে একটি “রাজনৈতিক প্রশ্ন” হিসেবে বিবেচনা করে 
যার উত্তর দেয়া পাকিস্তানেরই দায়িত । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার এ 
প্রশ্নের কোনো প্রত্যুত্তর দেয়নি। ১৯৬৯ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান রাষ্ট্রের জারীকৃত জরুরি আইন 
সারাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। আশা করা হয়েছিল, জরুরি আইন প্রত্যাহারের সাথে সাথে 
শক্র সম্পত্তি আইন আর কার্যকর থাকবেনা । কিন্তু, পাকিস্তান সরকার "শত্রু সম্পত্তি জেরুরি অবস্থা) 
অধ্যাদেশ” নামে একটি নতুন অধ্যাদেশ ১৯৬৯ সনে (১৯৬৯-এর ১ নং অধ্যাদেশ) জরুরি আইন 
প্রত্যাহারের দিনই জারী করে । ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি 
করেন। তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধান বাতিল করে ১৯৬৯ সনের ১লা এপ্রিল একটি 
অস্থায়ী/সামরিক সংবিধান চালু করেন। এছাড়া পূর্বের শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশ বহাল রাখার উদ্দেশে 
অতীতের ঘটনাগুলো পর্যালোচনার ফলাফলসহ ২৫ মার্চ ১৯৬৯ থেকে একটি নতুন অধ্যাদেশ 
সংযোজন করা হয়। এভাবেই, সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ চরম বৈষম্যমূলক আইন ২৬ 
মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত কার্যকর থাকে। 


যৌক্তিক অর্থে ও আইনসম্মতভাবে বলা যায়, ১৯৭১ সনের ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শক্র সম্পত্তি আইন বাতিল হওয়া উচিত ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণা ও 
বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ মুজিবনগরে সুসম্পন্ন হয়, এবং 
একই দিনে যেসব পাকিস্তানী আইন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ২৫ শে মার্চের আগে বা পরে কার্যকর 
ছিল সেসব বহাল রাখার আদেশ জারী করা হয়। অন্য কথায় ১৯৬৯ সনের ১ নং অধ্যাদেশ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার চেতনা পরিপন্থি । স্বাভাবিকভাবেই নতুন রাষ্ট্রে এটি অকার্যকর হয়ে 
যায়। এর পরিষ্কার প্রমাণ ধারাবাহিকতা বলবৎ আদেশ (00700709106 [70070611211 01091) ১৯ 
এপ্রিল ১৯৭১-এ মুজিবনগরে ঘোষিত হয়েছিল। সেই ঘোষণাটি ছিল নিয়রূপ “আমি বাংলাদেশের 
উপ-রা্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 
১৯৭১ সনের ১০ এপ্রিল তারিখে এ আদেশ জারী করছি যে, ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে 
যেসব আইন চালু ছিল, তা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একইভাবে চালু থাকবে, তবে সার্বভৌম 
স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে । এই রাষ্ট্র গঠন বাংলাদেশে 
জনসাধারণের ইচ্ছাতেই হয়েছে” । 


স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ সরকার ২৬ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশ অর্পিত সম্পত্তি ও সম্পদ আদেশ 
১৯৭২ কার্যকর করে (১৯৭২-এর ১৯ নং আদেশ)। এ আদেশের মাধ্যমে পাকিস্তানীদের রেখে যাওয়া 
সম্পত্তি ও সাবেক "শক্র সম্পত্তি' কে যৌথভাবে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯৭৪ সনে সরকার ১৯৬৯ 
সনের ১নং অধ্যাদেশ বাতিল করে শক্র সম্পত্তি (ধারাবাহিকতা) জরুরি ব্যবস্থা (বাতিল) আইন 
১৯৭৪-এর ৪৫নং আইন পাশ করে। কিন্ত্র, ১৯৭৪-এর ৪৫নং আইনের অধীনে ১৯৬৯-এর ১নং 
বাতিল অধ্যাদেশ পাশ হওয়ার পরেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান -শক্র সম্পত্তি তত্বাবধায়কের কাছে 
যেসব সম্পদ-সম্পত্তি অর্পিত হয়েছিল, সেগুলো পরে “অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের 
হাতে থেকে যায়। একই সময়ে সরকার অন্য একটি আইন পাশ করে। আইনটির নাম অর্পিত ও 


৪১ 


৪৯, 
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অ-নিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন (আইন নম্বর ৪৬) ১৯৭৪ । বাংলাদেশের অনিবাসী অথবা যারা 
বিদেশে নাগরিকতৃ গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তিদের বিশেষ বিশেষ সম্পত্তি ও সম্পদের ব্যবস্থাপনার 
জন্যই এ আইন পাশ করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়/স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই যারা বাংলাদেশে 
ছেড়ে চলে গেছেন এবং/অথবা বিদেশে নাগরিকতৃ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পত্তি চিহিত করা এবং 
সেগুলোর দায়িত্ব নেয়াই ছিল ১৯৭৪-এর ৪৬ নম্বর আইনের মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৪-এর ৪৬ 
নম্বর আইন সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 


১৯৭৬ সনের নভেম্বরে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬-এর ৯৩ নম্বর অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে পূর্বের 
১৯৭৪-এর ৪৬ নম্বর আইন বাতিল করে । ১৯৭৬-এর ৯৩ নম্বর অধ্যাদেশে সরকারকে অর্পিত সম্পত্তি 
পরিচালনা করা বা ব্যবস্থাপনার জন্য শুধু ক্ষমতাই দেয়া হয়নি, দীর্ঘ-মেয়াদে সরকারকে সম্পত্তি 
হস্তান্তর বা বিক্রি করারও ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৭৬-এর ৯৩ নম্বর অধ্যাদেশের (১৯৬৯-এর ১ নম্বর 
অধ্যাদেশসহ) আগে প্রণীত সবকটি আইনে সরকারকে শুধু শত্রু সম্পত্তি তত্তাবধান ও সংরক্ষণের জন্য 
ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ভারতের সাথে শান্তি স্থাপনের প্রত্যাশায় । কিন্তু, ১৯৭৬-এর ৯৩ নম্বর অধ্যাদেশ 
বলে সরকারকে শক্র সম্পত্তির রক্ষকের পরিবর্তে শুধু এর মালিক বানানো হলো। এভাবে সরকার 
অবৈধ উপায়ে মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। এ ব্যবস্থা ব্যক্তি-মালিকানা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলোর 
সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সামারিক স্বৈরশাসকের নেয়া এসব পদক্ষেপের কতগুলো মাত্রা বা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
ছিল। আর এসবই স্বার্থান্বেধী মহলের রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার সাথে সম্পর্কিত 
(বারকাত ও অন্যান্য ২০০০) । 


১৯৮৪ সনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সমারিক আইন প্রশাসক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে এক সম্মেলনে ঘোষণা দেন, এখন থেকে আর কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করা 
হবে না এবং ইতোমধ্যে যে সমস্ত সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে সেসব সম্পত্তি আর 
কোনো প্রকারেই হস্তান্তর বা বিক্রি করা যাবে না। তিনি এও প্রতিশ্রুতি দেন, এক্ষেত্রে যদি কোনো 
আইনি বাধা বা নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন 
অনুসারে দেখাশুনা বা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়াও প্রতিশ্রুতির মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয়, কোনো 
দেবোত্তর সম্পত্তি এবং ব্রাহ্মণদের (হিন্দু পুরোহিত) প্রতি উৎসর্গীত হিন্দু সম্পত্তিসহ শ্বশান ঘাটের 
সম্পত্তি সরকারের মতামত ছাড়া হস্তান্তর করা এবং/অথবা লিজ দেয়া যাবে না। এ ঘোষণা অনুসারে 
রাষ্ট্রপতির দেয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ১৯৮৪ সনের ২১ জুন থেকে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাযুক্ত 
্রজ্ঞাপন্/বিজ্ঞপ্তি জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো হয়। পরবতীতে এ সব প্রতিশ্র্তি আদৌ 
বাস্তবায়িত হয়নি । 


অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং সংশোধনী 


২০০০ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মন্ত্রীসভার নিয়মিত সভায় 
প্রকৃত মালিকদের কাছে অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেয়া সংক্রান্ত একটি সুদূরপ্রসারী ও কল্যাণকামী 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা সংরক্ষণের জন্য একটি কার্যকারী খসড়া আইন 
প্রণয়নের জন্য মন্ত্রীসভার কমিটি গঠিত হয় । আইন মন্ত্রী, ভূমি-প্রতিমন্ত্রী-ও পরিকল্পনা মন্ত্রীসহ মোট 
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৮ 


পাঁচ সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। মন্ত্রীসভার চতুর্থ সভায় অর্পিত সম্পত্তি হস্থান্তরের সব দিক 
যথাযথভাবে বিবেচনা করার পর ২০০০ সনের ২২ অক্টোবর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন১-এর 
খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। মন্ত্রীসভার সুপারিশ ও সংশোধনী অনুযায়ী ৮ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে 
মন্ত্রীসভা “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১*-এর খসড়া অনুমোদন দেয়। “অর্পিত সম্পত্তি 
প্রত্যর্পণ/ফেরত বিল ২০০১” ২৯ মার্চ ২০০১-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ২২ তম অধিবেশনে 
উত্থাপন করা হয়। অবশেষে ১১ এপ্রিল ২০০১-এ জাতীয় সংসদ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ 
করে। “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১”-এর গুরুতত পূর্ণ বৈশিষ্টগুলো নিমে বর্ণিত হলো: 


১. "মালিকের নিকট অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ: এই আইনের বিধানবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য 
সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার মালিকের নিকট বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য 
জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে সেবায়েত বা মোহ্‌ত্ত বা পরিচালনা কমিটির নিকট, 
প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যর্পণ করা হইবে [ধারা ৫৫১)] 


২. কতিপয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নিষিদ্ধ: প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির 
তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যথা: এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে 
কোন সময় তত্তাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এরূপ 
কোনো সম্পত্তি সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন 
ব্যক্তির তালিকা স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি কোন 
সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং 
উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা 
উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশবিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই 
হস্তান্তরিত সম্পত্তি; এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন 
প্রকারের সিকিউরিটি; জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো অর্পিত সম্পত্তি 
[ধারা ৬]। 


৩.  প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ: এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে ধারা ১১৫৫) 
অনুযায়ী প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহা প্রত্যর্পণ 
পাওয়ার অধিকার বা উহাতে অন্য কোন অধিকার বিক্রয় বা দান করিতে বা বন্ধক রাখিতে 
বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং তাহা করিলেও উক্ত বিক্রয়, দান, 
বন্ধক অন্যবিধ হস্তান্তর ফলবিহীন (৬০10) হইবে [ধারা ৮] । 


সরকারি গেজেটে আইনটির বাংলা নামকরণ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন” । আমাদের মতানুসারে আইনটির (ইংরেজি) 
নামের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ “63650 [৮0509 [২2০81 ০ হওয়া উচিত । গ্রন্থের বর্ণনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনটির 
নাম “6360 [027 6] 4১০0 লেখা হয়েছে। আমাদের এ গ্রন্থের সর্বত্র *৬০5:6৫ চ0011% [৩০9] 4১০ এবং 
/৬65:6৫ 0০7 চ২০া। 2:০০, সমার্থক, হিসেবে ব্যবহার করেছি । সুতরাং, আইনের নামের বিষয় বুঝতে সম্মানিত পাঠকদের 
বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই । উভয় নামই ২০০১-এর ১৬ নম্বর আইনকে বুঝায় । 

“অর্পিত সম্পত্তি আইন ২০০১"এর গুরুতৃপূর্ণ বৈশিষ্ট্যুলোর বর্ণনায় সংগ্রিষ্ট বাংলাদেশ গেজেট (১১ এপ্রিল ২০০১) থেকে 
প্রয়োজনীয় অংশ হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। 


৪৩ 


88 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ: এই আইন বলবৎ হওয়ার ১৮০ (একশত আশি) দিনের 
মধ্যে সরকার এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা 
প্রস্তুত করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্বাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে । উত্ত তালিকায় নিম্নবর্ণিত 
তথ্যাদি থাকিবে যথা: মৌজা-ওয়ারী প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমন: - উক্ত, 
সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) ও দাগ নম্বর 
(সাবেক ও হাল), পরিমাণ ইত্যাদি); অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তন্ঠাবধায়ক কর্তৃক [ধারা 
৯(১)) সংশ্লিষ্ট নথিতে তালিকাভুক্তির তারিখসহ সরকার কর্তৃক উহার দখল বা নিয়ন্ত্রণ 
গ্রহণের তারিখ। উক্ত তালিকা প্রকাশের সংগে সংগে সরকার- জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 
এতদবিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে; প্রত্যেক 
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে 
কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে পারেন [ধারা ৯(৫)]। 


প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন: প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির 
মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৯০ 
(নেবই) দিনের মধ্যে ট্রাইবুন্যালের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত 
তাহার দাবীর [ধারা ১০১), (২)) সমর্থনে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন। প্রত্যর্পণযোগ্য 
সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬-তে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট 
স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে 
অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন 
এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন। এই আইনের 
অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল উহার রায় 
প্রদান করিবে [ধারা ১০৫৪), €৫)] 


ডিক্রি বাস্তবায়ন: ট্রাইব্যুনাল উহার ডিক্রি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, ডিক্রী প্রস্তুত হওয়ার ৪৫ 
(পঁয়তাল্লিশ) দিন পর, রায় ও ডিক্রীর অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং 
জেলা প্রশাসক এই ধারা অনুযায়ী উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। [ধারা 
১১৫১)]। কোনো সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ডিক্রী থাকিলে এবং উহা সরকারের সরাসরি দখলে 
থাকিলে জেলা প্রশাসক উহার দখল অবিলম্বে ডিক্রী প্রাপককে এবং অধিগ্রহণকৃত অর্পিত 
সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিক্রী প্রাপককে প্রদান করিবেন। ডিক্রীকৃত 
সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা 
প্রশাসক- অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ দিয়া দখল পরিত্যাগের নির্দেশ দিবেন এবং 
তদনুসারে উত্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ করিলে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া 
দিবেন; এবং নোটিশ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করিলে পুলিশ 
ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রমত কোনো স্থাপনা 
অপসারণ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদক্রমে ডিক্রী প্রাপককে 
দখল বুঝাইয়া দিবেন । [ধারা ১১ (৩), (৪) 
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বা অন্য কোনো দলিলে বা অন্য কোনো আইনে বা যে কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ 


যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষে বা এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তী | ৪৫ 


৩৬০ (তিনশত ষাট) দিন, যাহা পূর্বে হয় অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত ইজারা 
বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা অবিলম্বে উক্ত সম্পত্তি দখল পরিত্যাগ 
করিবেন বা জেলা প্রশাসকের নিকট দখল বুঝাইয়া দিবেন । [ধারা ১৪ (১)] 


প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান: কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর 
সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে উহার সেবায়েত, বা উহা মঠ হইলে উহার মোহন্ত, বা উহা 
শ্বশান বা সমাধিক্ষেত্র বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে 
সৃষ্ট ট্রাষ্ট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইলে উহার পরিচালনা কমিটি €যে নামেই হোউক) এর কোন 
সদস্য, বাট্রাস্টি বা এইরূপ সেবায়েত বা মোহস্ত বা কমিটি না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের 
সরকারী গেজেটে প্রকাশের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, জেলা প্রশাসকের নিকট 
আবেদন করিতে পারিবেন । [ধারা ১৫৫১)] 


ট্রাইব্যুনাল এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পলে সরকার, সরকারী 
গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সাধারণভাবে প্রতিটি জেলার জন্য একটি বা প্রয়োজনবোধে 
একাধিক জেলার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল বা একটি জেলার জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন 
করিতে পারিবে; এই ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে । 
জেলাজজ বা অতিরিক্ত জেলাজজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বর্মে 
ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার ট্রাইব্যুনাল বা অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারককে 
ট্রাইব্যুনালের জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িতের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত 
ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে । এই আইনের অধীনে আপীলসমূহ 
এককভাবে নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক 
আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে এবং একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষেত্রে, উহার 
স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া দিবে; এই আপীল ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 
আপীল ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে । সরকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সহিত 
পরামর্শক্রমে, সুগ্রীমকোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তির বা সুশ্রীমকোর্টের কোন 
অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে [১৬ (১), (৪); ১৯ 
(১), (৩) 

অদাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান: ধারা ১০ অনুযায়ী কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 
বা অবমুক্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের 
নিকট আবেদন না করা হইলে বা এই আইনের অধীন উপস্থাপিত আবেদন বা আপীল 
নামঞ্জুর করা হইলে উত্ত সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি হইবে; এবং সরকার উক্ত খাস 
সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা উহার বিবেচনামত যে কোনভাবে ব্যবহার বা 
নিষ্পত্তি করিতে পারিবে । [ধারা ২৬১), €২)] ॥ এইরূপ খাস-সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর; 
ব্যবহার বা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে, সরকার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। 
উত্ত সম্পত্তি যে খতিয়ানভুক্ত ()019176) সেই খতিয়ানে ধিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ- 


৪৬ 
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অংশিদার (0০-91816), যদি থাকে, তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশিদার 
না থাকিলে যিনি বিক্রয়ের অব্যবহিত পূর্বে একাদিক্রমে অন্ততঃ ১০ (দেশ) বৎসর ধরিয়া 
ইজারাসূত্রে ভোগদখলরত ছিলেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন । [ধারা ২৭(১)]। 


১১. অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ: অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে 
তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা অর্পিত সম্পত্তি আইন 
বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিম্পত্তি বা তৎসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণের কারণে, কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ, বা উক্ত সম্পত্তি হইতে 
সরকার কৃর্তৃক প্রাপ্ত কোন আয় বা সুবিধা, বা সরকার কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা 
সরকার প্রদত্ত ইজারা বা অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বা সুবিধা 
বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা অনুরূপ কোন দাবী করিতে পারিবেন না; এবং কোন আদালত বা 
কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ দাবী করা হইলে উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ উক্ত দাবী সরাসরি 
নাকচ করিয়া দিবে । [ধারা ২৮]। 


১২. সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ: অর্গিতি সম্পত্তি আইন বা এই আইন বা বিধির অধীনে 
সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত 
ইইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা এইসব 
ট্রাইব্যুনালের কোন বিচারক বা সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী 
বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্ষধারা দায়ের করা যাইবে না । [ধারা ২৯] 


এসত্রেও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ কতগুলো ক্ষেত্রে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় যথেষ্ট নয়: 


প্রথমত, প্রদর্শ ১-এ দেখা যায় আইনটি “অর্পিত সম্পত্তি” হিসেবে সেসব সম্পত্তিকে বিবেচনায় নিয়েছে 
যেগুলো ১৯৬৯ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী [ধারা ২ (খ)] পর্যন্ত অর্পিত করা হয়েছে। কিন্ত, হিন্দু সম্পত্তির 
একটি বিশাল অংশ এ তারিখের পরেও অর্পিত ঘোষণা করা হয়েছিল । 


দ্বিতীয়ত, যেসব সম্পত্তি কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো সংগঠন বা কোনো ব্যক্তির কাছে 
স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত হওয়া বা স্থায়ী ইজারা হিসেবে অর্পিত হয়ে গেছে, সেসব সম্পত্তি-সশশ্রিষ্ট 
ক্ষতিপূরণ দেয়ার কোনো ব্যবস্থা এ আইনে নেই । [ধারা ৬ গে)] (এ অস্বাভাবিক বা অসামঞ্স্যপূর্ণ 
প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন প্রদর্শ ২ এ))। 


তৃতীয়ত, আইনটির সংজ্ঞা অনুযায়ী “মালিক” অর্থ “যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে 
তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী বা উক্ত মুল মালিক বা উত্তরাধিকারীর 
স্বার্থাধিকারী (910093501-1]-1716753), যদি উক্ত মূল মালিক, উত্তরাধিকারী বা স্থার্থাধিকারী 
অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন:” [ধারা ২ ( এখানে “অব্যাহতভাবে” 
কথাটি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিভ্রস্ত হওয়ার পথকে আরো বিয়ে 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ; অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


তল পা?) তত ৭ শত 


চতুর্থত, প্রত্যর্পণযোগ্য [ধারা ১০৫১) সম্পত্তির মালিক এ সম্পত্তি তার অনুকূলে প্রত্যার্পণের জন্য এ 
সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৯০ নেব্বই) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করতে পারবেন | ৪৭ 
বং সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আগীল দায়ের করতে হবে” [ধারা 
১৮৫৪)-এ উভয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অনুমোদিত সময়সীমা খুব কম। 


কারণ, উত্তারাধিকারের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তি আইন অনুসারে আবেদন করবেন। 
কিন্তু, 8888858859885885858848788885548588548 


মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী বাংলাদেশী ্ার্থাধিকারী নিও এর নিকট টা এবং 
আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:- 


১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম- এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে । 
২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপদ্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- 

(ক) “অর্পিত সম্পত্তি” অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি; 

(খ) “অর্পিত সম্পত্তি আইন” অর্থ- 

(অ) [0661706 0 79105020 (01701701109, 1965 (010. ০. ১00 01 1965) (যাহা 
১৬/০২/১৯৬৯ ইং তারিখ পর্যস্ত কার্যকর ছিল); 

(আ) উক্ত 01017021109 0. ১00] 01 1965 এর অধীনে প্রণীত 01109191709 01 [১21019121) 
[11০5, 1965এবং উক্ত [২195 এর অধীন প্রদত্ত আদেশের যতটুকু দফা (উ) তে উল্লেখিত /৯০1 
বলে হেফাজত কৃত; 

(ই) [2061719 01 17010211% (0000110121102 01 15100186110 1১701510115) 01011191109, 
1969 (01৫. ?9. 1 0: 1969) (যাহা £১০[ 50৬ 0% 1974 দ্বারা রহিত ); 

(ঈ) 1391761950651) (৬ 6501110 0171010915 2170 4১39613) 01061, 1972 (১.0. 0. 29 0 
1972) এর যতটুকু উপ-দফা (অ) এবং (ই)-তে উল্লিখিত 00101111106 এবং [২1195 এর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয়; 

1716177% 17১10100119 (€001001]10181100 01 1217215670% 710৮1510115) (7২60691) 4৯০৮, 
1974 (5৫1৬ ০01 1974); এবং 

6906৫ ৪110 ব011-165100710 [10109719 (4১0]0101509001) £১০0 1974 (স0৬] 01 
1974) (যাহা 01৫. ০. যো] 06 1976 দ্বারা রহিত) এর যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং 
(ই)-তে উল্লিখিত 01011791706 এবং চ২01)65 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; 


সূত্র: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (২০০১ এর ১৬ নং আইন) নিবন্ধন নম্বর ডি-এ-১, বাংলাদেশ গেজেট, 
অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, এপ্রিল ১১, ২০০১) 


২০০২ সনের ২৬ নভেম্বর, বিএনপি-জামায়াত পরিচালিত চারদলীয় এঁক্যজোট ক্ষমতায় থাকাকালে 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে [২০০২-এর ৩৩নং আইন] জাতীয় সংসদ একটি 
সংশোধনী বিল পাশ করে । ২০০১ এর এপ্রিলে অনুমোদিত মূল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী 


৪৮ 
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হনপ৮া ১৯ 


প্রত্যেক জেলায় ফেরতযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য সরকারকে ১৮০ দিন 
সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বিএনপি-জামায়াত সরকারের প্রণীত 
সংশোধনীতে অর্পিত সম্পত্তি (প্রদর্শ ৩ দেখুন) ফেরত দেয়ার জন্য সীমাহীন সময় অনুমোদন দেয়া হয়। 
বলা হয়, এ সংশোধনী আইন অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পত্তি জেলা 
প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে (প্রদর্শ ৩)। আইনে আরো উল্লেখ করা হয় মালিকদের কাছে অর্পিত 
করবেন। সরকার দাবী করে এতে সম্পত্তি চুরির বিষয়টি প্রতিরোধ করা যাবে। 


পরদর্শ ২: যে সমস্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না 


৬. কতিপয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ ।- প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত 
সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না, যথাঃ- 

(ক) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া 
থাকিলে সেই সম্পত্তি; 

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তন্তাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্ত করা 
হইয়াছে এরূপ কোনো সম্পত্তি; 

(গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির তালিকা স্থায়ীভাবে হস্তাত্তরিত বা 
স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি; 

(ঘ)ট কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট ন্যস্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং উহার 
আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা 
উহার কোন অংশবিশেষ হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তিঃ 

(ড) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের সিকিউরিটি; 

€ে) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ অর্পিতি সম্পত্তিঃ 


সূত্র: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (২০০১ এর ১৬ নং আইন) রেজিস্টার্ড নং ডি-এ-১, বাংলাদেশ গেজেট, 
অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, এপ্রিল ১১, ২০০১) 


(২০০১-এর ১৬নং আইন) 


২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৯এর সংশোধন ।- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং 
আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা €১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) 
প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ৪-€১) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলাওয়ারী 
তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবে ।” 

২০০১ সনে ১৬নং আইনের-ধারা ১৪ এর সংশোধন ।- উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে 
নিম্নূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা৪_ “€১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ লা হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা 
প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন।” 


সূত্রঃ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ডিসেন্দর ১, ২০০২ 


অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ পাশ হওয়ার পর সরকার কখনোই প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির 
তালিকা প্রকাশ করেনি । এমনকি তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান অবস্থান কি তাও কেউ 
জানেন না। কার্যত এখনও বিদ্যমান আর্পিত সম্পত্তি আইন আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার চেতনার 
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পপ পপ শপ পপ সপ ৯ ৮, ক ৯৭১৮৫৮৯১০৯৭ ০০২ ২ শশা টাশী পাপা 


পরিপন্থি এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৯টি অনুচ্ছেদ -ও দেশের আইন (বারকাত ও অন্যান্য ২০০০) 
বিরোধী । সুতরাং, আমাদের পরামর্শ হলো বিদ্যমান অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে | ৪৯ 
সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অবিলম্বে প্রকৃত মালিক এবং/অথবা তাদের 
উত্তরাধিকারীদের এবং/অথবা তাদের ্থবার্থাধিকারীদের (50০095501-17-71021550 কাছে সম্পত্তি 

ফেরত দেয়ার জন্য প্রত্যর্পণ সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করতে হবে। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 
ভূমি মন্ত্রণালয় 
শাখা নং ৬ 


মেমো নং-ভুঃ্ম৪/শা-৬/অর্পিত/বিবিধ/১৬৪/২০০১ (অংশ-১)/১০৫/(৬১) তারিখঃ ১৫/০৩/২০০৭ খিঃ 


বিষয়: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং আইন) এর অধীনে প্রস্তরতকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা 
সংশোধন প্রসঙ্গে । 


১। উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনে ১৬ নং আইন) এর অধীনে 
প্রস্তুতকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা ক্রুটিপূর্ণ রয়েছে বিধায় তা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন 


বিজ্ঞপ্তির মর্মার্থ স্থানীয় হাট ও বাজারসমূহে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন প্রচার করতে হবে । এই কার্যক্রম 
উপজেলা ভূমি অফিস গ্রহণ করবে প্রকাশিত তালিকায় কোন তুলভ্রান্তি পাওয়া গেলে ক্ষতিাস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার/তাদের 
আপত্তি লিখিতভাবে সং্গ্রিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বা ঢোল সহবতের ৩০ দিনের মধ্যে 
দাখিল করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) আপত্তি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুনানী গ্রহণ করে ভুল ত্রাস্তি 
থাকলে/পেলে তা সংশোধন পূর্বক নির্ভূলভাবে পুনরায় তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের 
নিকট প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সংশোধিত তালিকার বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে জেলা 
প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রোজন্ব) সংগ্রিষ্ট ব্যক্তির আপীল ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানী অস্তে সহকারী 
কমিশনার (ভূমি) এর তালিকা সংশোধন/পরিবর্তন পূর্বক উক্ত তালিকা মগ্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। 

ইতোমধ্যে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সংশোধনের বিষয়ে যে সকল আবেদনপত্র “ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে ভা 
সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করতে হবে । জেলা প্রশাসকগণ উক্ত আবেদনসমূহের উপর শুনানী গ্রহণের জন্য 
সংশ্রিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের নিকট প্রেরণ করবেন । সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত আবেদনপত্রসমূহ 
প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুনানী সম্পন্ন করে তা অবিলম্বে জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করবেন । এ বিষয়ে 
কারো কোন আপত্তি থাকলে তিনি জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নিকট উক্ত রায় প্রাপ্তির ১৫ €( পনেব) 
দিনের মধ্যে আপিল করবেন । আপিল প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ শুনানী অস্তে তাঁর সিঙ্ান্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত 
জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। 

এ সকল কার্যক্রম গ্রহণান্তে জেরা প্রশাসন আগামী ০৩ (তিন) মানের মধ্যে চূড়ান্ত ও নির্ভুল তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সহাকারী কমিশনার (ভূমি) লিখিতভাবে এই মর্মে অবহিত করবেন যে তার/তাদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা 
গেল না। _জেগা প্রশাসক 


নং-ভূষ্ঃমঃ/শা-৬/অর্পিত/বিবিধ/১৬৪/২০০১ (অংশা-১)/১০৫/(৬১) তারিখঃ ১৫/০৩/২০০৭ খ্রিঃ 
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: 
১1 বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট। 


(মো: আবদুল হালিম) 
সহকারী সচিব 
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৬ 


বঞ্চনার অবস্থা: সরকারি নথি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 


ভূমিকা 

হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনে অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাত অর্থবহভাবে বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
সরকারি তথ্য নিতান্তই অপ্রতুল। অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাত বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি যথার্থ 
ধারণা দেয়ার জন্য প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রও পর্যাপ্ত নয়। এ অধ্যায়ে গত চার দশকের বেশি সময়ে 
হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণগত গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৬টি নমুনা জেলার 
জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট বছরগুলোর আদম-শুমারী থেকে নেয়া হয়েছে। ১৯৮১ সনের 
জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪ সনের আদম-শুমারীর বহির্পাতনের (73000190101) ভিত্তিতে হিসেব 
করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবের ব্যাপ্তি নিরপণের জন্য আদম 
শুমারীর তথ্য ছাড়াও ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের তহশিল অফিসে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিশ্লেষণ করা 
হয়। সুতরাং, এ অধ্যায়টি বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্র যেমন আদম-শুমারী (জনসংখ্যা জরিপ) ও 
তহশিল অফিসের নথি থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে লেখা হয়েছে। মূলত সামষ্টিক 
(জাতীয়) এবং ব্যাষ্টিক হেউনিয়ন) পর্যায়ে হিন্দু জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতির আলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
জীবনে অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব কতটুকু তার একটি সাধারণ চিত্র এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। 
এ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ পরবর্তী বিশ্রেষণের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে। তাই বর্তমান 
বিশ্লেষণকে একটি সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত । 


২ আরও যথার্থ অর্থে এটি লেখা উচিত- “শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন (7১/৮/৮7/৯) । সুতরাং, গ্রস্থের অবশিষ্ট্র সমস্ত অংশে যেখানেই 
অর্পিত সম্পত্তি আইন (৬7৮) উল্লেখ রয়েছে তা কার্যত শুধু অর্পিত সম্পত্তি আইনকে (৬৮/৯) বোঝায় না, “শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইন”কে (0৮//৮ ১)" বোঝায় । 
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্ হিন্দু জনসংখ্যা: ১৬টি নমুনা জেলায় গতি-প্রকৃতি/প্রবণতা 


বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ যে ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে এমনকি সরকারি 
পরিসংখ্যানেও সে সম্পর্কে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চিত্র ৪ অনুযায়ী, ১৯৬১ সন থেকে গত ৪০ 
বছরে হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ ১৯৬১ সনের মোট জনসংখ্যার ১৮.৪ শতাংশ থেকে কমে 
১৯৮১ সনে ১২.১ শতাংশ, ১৯৯১ সনে ১০.৫ শতাংশ এবং ২০০১ সনে ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। 
হিন্দু জনসংখ্যার অংশ যেটুকু কমেছে তা যুসলমান জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে পূরণ 
হয়েছে। অন্যদিকে, মুসলমান জনসংখ্যার তুলনামূলক অংশ ১৯৬১ সনের ৮০.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ১৯৮১ সনে হয়েছে ৮৬.৭ শতাংশ, ১৯৯১ সনে ৮৮.৩০ শতাংশ, এবং আবার ২০০১ সনে বৃদ্ধি 
পেয়ে হয়েছে ৮৯.৭ শতাংশ । খুব সম্ভব, ২০০৭ সন নাগাদ হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ আরো 
কমে ৮ শতাংশে দীড়িয়েছে এবং মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে । অতএব, 
বাংলাদেশে জনসংখ্যার ধমীয় গঠনের ধারা অনুষায়ী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দু 
জনসংখ্যা যেভাবে কমছে তার ফলে এদেশ থেকে তা একসময় প্রায় বিলীন হয়ে যাবে। 


চিত্র৪ : বাংলাদেশে মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠির তুনামূলক অংশ 


১০০% _ ৮৭১ লক্ষ ১০০% 5 ১০৬৩ লক্ষ 


টিকা: এ চিত্রে উপস্থাপিত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান গণনাকৃত জনসংখ্যা নিদের্শ করে । 


জনসংখ্যার পরিসংখ্যানেও প্রতিফলিত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে পার্থক্য শুধু হিন্দু জনসংখ্যার 
ক্রমৃহাসমান অংশের মাত্রাগত পার্থক্য ॥ জেলা পর্যায়ে জনসংখ্যার পরিমাণের গতি-প্রকৃতি ও ধর্মের 
ভিত্তিতে তাদের আপেক্ষিক অংশ যথাক্রমে ৪ ও ৫ নম্বর চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
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সারণি ৪: নমুনাধীন জেলায় ধর্ম অনুযায়ী খানা ও জনসংখ্যা: ১৯৬১-২০০১ (০০০" হিসেবে) 


১৯৮১ সনে জনসংখ্যা 
মোট মুসলমান হিন্তু জন্যান্য খানা 


এলাকাসমুহ 
খানা 


৫৪ 


131111111117111151111, 


৫8৪ 


ৃ 
রর 
র্ 


১৯৬১ অনে জনসংক্যা 
মোট মুসলমান হিম্তু অন্যান্য ঝানা 


১১৫৪ 


১২৩১ 


১২৪২ 


৯৭৩-২ 


৯২১৩ 


88৫ 


৯০৬৭ 


৭৩২ 


১২৭০০ 


৭৯৩৮ 


৯৩৮০ 


৩০০ 


২০৬ 


১৬৭. 


১১-৫ 


১৫০৭৬ 


৩১ 


৪৭০৬ 


২৯৪-১ 


৮৭১২০ 


88৬৫ 


১৮০৪ 


১৫৪৬ 


২৭৩৬৯ 


১৭১০৬ 


৭৫৪৮৭ 


৩৬৯৭ 


১৬৪৬ 


৮৭ 


১৪৯৫ 


২৩৬৮৪ 


১৪৮০৬ 


১০৫৭৩ 


১৭৯২ 


২১১৪ 


১৯২ 


২৯৪ 


১৮.৪ 


১৯৩৯৮ 


সহ 


৫৯৮৩ 


৩৭৩. ৮ 


১৯৯১ সনে জনসংখ্যা 


মোট. মুললহাল হিন্পু অন্যান্য খালা 


২২০৭ 


১৩৬৯ 


২০৫৫২ 


২৮৯৫৩ 


১৮০৯-৪ 


১৪৬ 


২৭৩ 


আচ 


৩৬০৭ 


৫.৪ 


৯২৫৫ 


৯৫ 


৩৪৫ 


৫২৯ 


৯২০৬ 


আসিল এ 


২২০৫৭ 


২২৮৭ 


৫১৯৫ ভি 
২২ 
খ্৭ 
৬৫ 
৩৫৬৪ ৩৩৫ 
২২৪ ২০-৯ 
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সারণি ৫: নমুনা জেলায় ধর্ম-ভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন: ১৯৬১-২০০১ 


৪ ১৯৬১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ 
যোট মুসলমান হিন্দ অন্যান্য মোট সুসলমাল হিন্দু অন্যান্য মোট সুস্গমান হিন্দি জন্যান্য মোট মুসলমান হিন্দি অন্যান্য 

বাংলাদেশ ১০০ ৮০.৪ ১৮.৪ 5০8 ১০০ ৮৬.৬ ১২.১ ১.২ ১০০ ৮৮.৩ ১০.৫ ১.২ ১০০ ৮৯৭ ৯.২ ২ 
নমুনা জেলা 
চট্টগ্রাম ১০০  ৭৯.৭ ১৭. ২-৮ ১০০ ৮২৮  ১৪.৭ ২.৫ ১০০. ৮৩৯ ১৩৮ ২.৩ ১৩০ চ€ইতে ১২ ২১ 
চাঁদপুর ১০০ ৮৭.৪ ১২.৬ ১০০ ৯১.৩ ৮.৩ ০.১ ১০০ ৯২৬ ৭.২ ০.৩ ১০০ ৯৩.৫ ৬ ০.৪ 

ফেনী ১০০ ৮৩৮ ১৬.২ ০.০ ১০৩ ৯২.১ ৭.৯ ০,১ ১০০ ৯২৮ প্‌ ০.১ ১০০ ৯৩.৪ ৬ ০.৯ 
সুনামগঞ্জ ১০০ ৭8.৫ ২৫.১ ০.৪ ১০০ ৮২৫ ১৭.৩ ০-৩ ১০০ ৮৩.৬ ১৬.০ ০.৪ ১০০ ৮৪.৭ ১৫.০ ০. 
ফরিদক্পুর ১০০ ৭২৭ ৯৭.৩ ১০০ ৮৫.০ ১৪.৯ ৩-১ ১০০ ৮৮.০ ১১৯ ০.১ ১০০ ৯০.০ 
জামালপুর ১০০ ৯২.৯ ৬.৩ ০.৮ ১০০ ৯৭.৭ ২২ ০.১ ১০০ ৯৭.৭ ২.০ ০.৩ ১০০ ৯৮.২ ০.৩ 
কিশোরগঞ্জ ১০০ ৮৬.৭ ১৩.৩ ১০০ ৯২ ৮.০ ০.৯ ১০০ ৯২.৬ ৬৮ ০.৬ ১০০ ৯৩.৯ ০.৫ 
নারায়নগজ ১০০ ৮৬.৭ ১২৮ ০.৫ ১০০ ৯১.১ ৮.০ ১.০ ১০০ ৯২৬ ৬.৪ ১.০ ১০০ ৯৫.০ ৪.৫ ০.৫ 
বরিশাল ১০০ ৭৮.২ ২০.৯ ০.৯ ১০০ ৮৪.৫ ১৪,.৭ ০.৮ ১০০ ৮৬.২ ১৩১ ০.৭ ১০০ ৮৭.৬ 9১৮ ০.৬ 
খুলনা ১০০ ৫৪.৮ ৩৫.-৩ ৯.৯ ১০০ ৭০.০ ২৮৩ ১.৭ ১০০ ৭৩,৫ ৫.৮ ০.৮ ১০৩ ৭৫.৯ ২৩.৭ ০.৪ 
ঝিনাইদহ ১০০ ৭৮-৯ ২১.০ ০.১ ১০০ ৮৪-৯ ১৫-০ ০.৯ ১০০ ৮৮৯ ১৯১-৭ ০.৯ ১০০ ৯০.১ ৫ 5.8 
কুষ্টিয়া ১০০ ৯০.৮ ৯.২ ১০০ ৯৪.৭ ৫.৭ ০.৯ ১০০ ৯৫.৭ ৪.২. ০.১ ১০০ ৮৯৬৬ ৩.৩ ৩.১ 
দিনাজপুর ১০০ ৬৯৬ ২৯.৭ ০-৭ ১০৩ ৭৫.৬ ২১-৩ ৩.১ ১০০ ৭৬.৬ ২০-৬ ৮ ১০০ ৮.০ ১৯.৫ ২.৫ 
রংপুর ১০৩ ৮৩১ ১৬৬ ০-৩ ১০০ ৮৮.৯ ১০-১ ৯.০ ১৩০০ ৮৯৬ ৯৬ ০.৮ ১০৩ ৯০.৫ ৮.৮ ০.৭ 
রাজশাহী ১০০ ৮৩.৩ ১৪.৭ ২-০ ১০০ ৯২.০ ৫.৮ ২.১ ১০০ ৯২৭ ৫.৭ ১৬ ১০০ ৯৩.৮ ৫.০ ১.২ 
পাৰলা ১০০ ৮৬.১ ১৩৬ ০-৩ ১০০ ৯৩.২ ৬.৬ ০.৩ ১০০ ৯৫.১ 8.৫ ০.8 ৯০০ ৯৬.৬ ৩.০ ০.8 

গড় (১৬ জেলায় ১০০ ৮১৬ ১৭,৩ ১.১ ১০০ ৮৬.৬ ১২৪ ১.০ ১০০ ৮৮.০ ১১.০ ১.০ ১০০ ৮৯.৩ ১৯০.৫ ০.৯ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


হিপ ৮১৪৮ লবর4+৯। 


গত ৪০ বছরে ১৬টি নমুনা জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ মারাত্মকভাবে কমে গিয়ে ১৯৬১ 
সনে ১৭.৩ শতাংশ থেকে ১৯৮১ সনে ১২.৪ শতাংশ, ১৯৯১ সনে ১১ শতাংশ, এবং এরপর আরো 
কমে ২০০১ সনে ১০.৫ শতাংশে নেমে আসে । এ প্রবণতা জাতীয় পর্যায়ের প্রবণতার অনুরূপ চিত্র ৫, 
সারণি ৫)। 


হিন্দু জনসংখ্যার অংশ কমে যাওয়ার হার ৬টি জেলায় যেমন চাদপুর, ফেনী, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, 
কুষ্টিয়া, পাবনা এবং নারায়নগঞ্জে সবচেয়ে বেশি। এ জেলাগুলোতে ২০০১ সনে নিরঞ্কুশ হিন্দু 
জনসংখ্যা ১৯৬১ সনের নিরঙ্কুশ হিন্দু জনসংখ্যার চেয়ে কম (সারণি ৪)। বাংলাদেশে জনসংখ্যার 
বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ১.৫ শতাংশ । সেদিক থেকে বিষয়টি একটি গভীর উদ্বেগের কারণ । 


চিত্র ৫: ১৯৬১-২০০১ সময়কালে ১৬টি নমুনা জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক 
অংশ ক্রমূহ্রাসের প্রবণতা 


১৯৬১ সনে হিন্দু জনসংখ্যা খুলনা (৩৫.৩%), দিনাজপুর (২৯.৭%), ফরিদপুর (২৭.৩%), 
সুনামগঞ্জ (২৫.১ %), ঝিনাইদহ (২১.০%) এবং বরিশাল (২০.৯%) জেলায় আপেক্ষিকভাবে 
সবচেয়ে বেশি (এ সময়ের জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি) কেন্দ্রিভূত ছিল। ২০০১ সনে হিন্দু 
জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ এসব জেলায় ছিল যথাক্রমে ২৩.৭ শতাংশ, ১৯.৫ শতাংশ, ৯.৮ শতাংশ, 
১৫ শতাংশ, ৯.৫ শতাংশ এবং ১১.৮ শতাংশ । হিসের থেকে দেখা যায়, গত ৪০ বছরে এই ৬টি 
জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার অংশ গড়ে আপেক্ষিকভাবে প্রায় ১২ শতাংশ (১৯৬১ সনের ২৬.৬ শতাংশ 
থেকে ২০০১ সনের ১৪.৯ শতাংশ) কমে গেছে। 
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কিছু জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ ছিল এঁতিহাসিকভাবেই কম । উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ 
সনে হিন্দু জনসংখ্যা জামালপুর জেলায় ছিল ৬.৩ শতাংশ, কুষ্টিয়ায় ৯.২ শতাংশ, চাঁদপুরে ১২.৬ 
শতাংশ, নারায়নগঞ্জে ১২.৮ শতাংশ, কিশোরগঞ্জে ১৩.৩ শতাংশ এবং পাবনায় ১৩.৬ শতাংশ । ৪০ 
বছর পরে ২০০১ সনে এঁ সব জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ দাড়ায় যথাক্রমে ১.৫ শতাংশ 
(১৯৬১ সনে ছিল ৬.৩ শতাংশ), ৩.৩ শতাংশ (১৯৬১ সনে ছিল ৯.২ শতাংশ), ৬.৩ শতাংশ (১৯৬১ 
সনে ছিল ১২.৬ শতাংশ), ৪.৫ শতাংশ, (১৯৬১ সনে ছিল ১২.৮ শতাংশ) এবং ৫.৬ শতাংশ (১৯৬১ 
সনে ছিল ১৩.৩ শতাংশ) এবং ৩.০ শতাংশ (১৯৬১ সনে ১৩.৬ শতাংশ) । এখানে বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য, এই ৬টি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার মোট পরিমাণ হয় কমে গেছে নতুবা ৪০ বছর আগে যা 
ছিল তাই রয়ে গেছে। এভাবে খুব সম্ভব, স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে অর্পিত সম্পত্তি 
আইনে এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার কারণে হিন্দু সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 


নিরুদ্দষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা: শক্র ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের অন্যতম পরিণাম 


২০০১ সনের বাংলাদেশ আদম-শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৪ 
লক্ষ । ১৯৬১ সনের মোট, জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ১৮.৪ শতাংশ ভাগ ধরলে ২০০১ সনে 
হিন্দু জনসংখ্যার নিরঙ্কুশ পরিমাণ আদম-শুমারীতে উল্লিখিত ১ কোটি ১৪ লক্ষের পরিবর্তে ২ কোটি 
২৮ লক্ষ হওয়ার কথা ছিল । অর্থাৎ প্রকৃত বর্তমান (২০০১) পরিমাণ কাঙ্বিত পরিমাণের অর্ধেক (৫০ 
শতাংশ) । ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং এর পরেও হিন্দু সম্প্রদায়ের গণহারে দেশত্যাগ 
(অধিকাংশ ভারতে) ছিল সন্দেহাতিত বাস্তবতা । হিন্দু জনসংখ্যার দেশ ত্যাগের জন্য দায়ী 
কারণগুলোর মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি আইনের পরিণামগুলো ছিল গুরুত্ৃপূর্ণ। নির্ভরযোগ্য প্রাসঙ্গিক 
তথ্যের অভাবে এ কারণগুলোর (যেমন: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৬২ সনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, এবং 
শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইন) সঠিক পরিমাপ করা কঠিন। সুতরাং, যথাযথ অনুমান সাপেক্ষে ১৯৬৪- 
১৯৭১, ১৯৭১-১৯৮১, ১৯৮১-১৯৯১ এবং ১৯৯১-২০০১ সনের মধ্যে নিরুণিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যার 
একটি হিসেব নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে । 


আদম-শুমারীর তথ্য অনুসারে মুসলমান জনসংখ্যার গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯৬১-১৯৭৪ 
সময়কালে ৩.১ শতাংশ, ১৯৭৪-১৯৮১ পর্যন্ত ৩.০৮ শতাংশ, ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ২.২০ 
শতাংশ এবং ১৯৯১-২০০১ পর্যন্ত ১.৭ শতাংশ । যদি ধরে নেয়া হয় মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের 
প্রজনন হার (01110 1816) ১৩ শতাংশ কম তবে কোনো ব্যক্তি অভিবাসন না করলে (00-01- 
[111-801017) হিন্দু জনসংখ্যার বাৎ্সারিক গড় প্রবৃদ্ধির হার হতো ১৯৬৪-১৯৭১ সময়কালে ২.৭২ 
শতাংশ, ১৯৭১- ১৯৮১ সময়কালে ২.৬৮ শতাংশ, ১৯৮১-৯১ সময়কালে ১.৯২ শতাংশ, এবং 
১৯৯১-২০০১ সাল পর্যন্ত ১.৪৮ শতাংশ। 
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++ এপ তত লাপীপাপশাশগাগ ১শাপ। সপহবসিপ০০পক ৩০০ শিশি কীট পাকা কাত পাসীততপাশাটিপ? ০১ তপতি)? শশশীাত শেশপপশীতশশাশ 


“নিরুদদিক্ট হিন্দু জনসংখ্যা” হলো সরকারি শুমারীতে উল্লিখিত হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণ এবং প্রাক্কলিত হিন্দু 
জনসংখ্যার (কেউ দেশাস্তরিত হয়নি অনুমান সাপেক্ষে) পার্থক্য । 


১. ১৯৬১ থেকে ২০০১ সনের মধ্যে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার একই ছিল অর্থাৎ মৃত্যু হার 


সাম্প্রদায়িকতা-নিরপেক্ষ (ধর্ম নিরপেক্ষ) 

২, একই সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যার প্রজনন হার মুসলমান জনসংখ্যার প্রজনন হারের চেয়ে ১৩ শতাংশ কম 
(সাম্প্রতিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের হারের ভিত্তিতে হিসেব করা হয়েছে); 

৩. প্রজনন সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য হিসেব পদ্ধতির অভাবে মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রজনন হার গর্ভনিরোধক ব্যবহারের 
হারের ভিত্তিতে একটি পরোক্ষ পহ্ধতি (মৌলদিন পরিমাপ: 7/811]011) [1695016) ব্যবহার করে নিরূপণ 


উল্লিখিত হারগুলো বহির্পাতনের (28080190101) মাধ্যমে দেখা যায় সরকারি দলিলপত্র অনুযায়ী 
১৯৭১ সনে হিন্দু জনসংখ্যা ৯৬ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোট ১৪ লক্ষ হওয়ার কথা ছিল। এভাবে হিন্দু 
জনসংখ্যা ১৯৮১ সনে ১ কোটি ৬ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোট ৪৩ লক্ষ, ১৯৯১ সনে ১ কোটি ১২ লক্ষের 
পরিবর্তে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ এবং ২০০১ সনে ১ কোটি ১৪ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ হওয়ার 
কথা । অতএব, ১৯৬৪-১৯৭১ সনের মধ্যে ১৮ লক্ষের মত হিন্দু জনসংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হয়। ১৯ লক্ষ 
হিন্দু জনসংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হয় ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সনের মধ্যে, ১৯৮১-১৯৯১ সময়কালে ১৬ লক্ষ 
হিন্দু জনসংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হয়, এবং ২৮ লক্ষ হিন্দু জনসংখ্যা নিরুদ্দষ্ট হয়েছিল ১৯৯১-২০০১ 
সময়কালে । এভাবে ১৯৬৪ থেকে ২০০১ সন পর্যস্ত মোট ৮১ লক্ষ হিন্দু জনসংখ্যা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল 
অর্থাৎ প্রতিবছর নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা ২,১৮, ৯১৯ জন। অন্যকথায়, যদি শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের ফলে সাম্প্রদায়িক বিশৃভখলাই হিন্দু জনসংখ্যার দেশত্যাগের কারণ হয়, তাহলে দেখা যায় 
১৯৬৪-২০০১ সময়কালে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ হিন্দুকে নিরুদিষ্ট হতে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯৬৪- 
১৯৭১ সময়কালে সম্ভবত বেশি সংখ্যক অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৭০৫ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ 
দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন যেখানে ১৯৭১-৮১ সময়কালে প্রতিদিন গড়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন 
৫২১ জন, ১৯৮১-১৯৯১ সালের মধ্যে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া হিন্দু মানুষের সংখ্যা কমে ৪৩৮-এ 
দীঁড়ায়, আবার ১৯৯১-২০০১ সময়কালে প্রতিদিন নিরুদিি্ট হিন্দুর সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৬৭ জন। যদি 
উপরের এ হিসেবগুলো বাস্তবতার কাছাকাছি হয় তাহলে আমরা এটুকু অনুমান করতে পারি যে, হিন্দু 
জনশোষ্ঠিকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন একটি কার্যকর প্রক্রিয়া 
হিসেবে ভূমিকা রেখেছে এবং এভাবেই দেশের সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। 


৫৭ 


৫৮ 
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জর ও করো কক ক ০০ পক কপ সাপ ও উর ক ৯০৯৮৪৪৪৪৬০৬ কা ক্র 


চিত্র ৬: ১৯৭১-২০০১ সময়কালে নির্গিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা (লক্ষ) 


১৯৭১ ১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ 


অভিঘাতের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি: ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের তহশিল রেকর্ড 


হিন্দু খানার উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাতের ব্যান্তি ও প্রকৃতি নিরূপণের জন্য ১৬টি 
ইউনিয়নের তহশিল অফিসের সংশ্লিষ্ট জমির দলিলপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি 
নথির ভিত্তিতে সমগ্লিষ্ট সব তথ্য সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব তথ্য ২০০৬ সনের 
জানুয়ারী মাসে সংগ্রহ করা হয় । তবে সমস্ত অর্পিত সম্পত্তির অনেক ঘটনাই তহশিল অফিসে সম্ভবত: 
লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই নিচে উপস্থাপিত বক্তব্যে অর্পিত সম্পত্তির অভিঘাতের ব্যান্তি ও এর রূঢ় 
বাস্তবতাটুকু সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতার কাছাকাছি অবস্থাগুলো 
পরবর্তী অধ্যায়ে আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে । পরবর্তী এ অধ্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর পরিচালিত 
প্যানেল-জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


২০০৭ সনে ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য (সারণি ৬): 


১. প্রতি ইউনিয়নে খানার গড় সংখ্যা [৬,৭৫৩ ৩,২৩৭ আমচিয়াতে েষ্টথাম জেলা ও ১০৯৭০ 
চাটমোহর-এ (পাবনা জেলা)]। প্রতি ইউনিয়নে হিন্দু খানার গড় সংখ্যা ৫২০ (মোট খানার 
৮%), খানার সংখা ১৪৩টি দেওয়ানগঞ্জে (জামালপুর) এবং ১,১১৬টি খানা শহরগ্রাম-এ 


রি ৬ টিটি নি 


সত 
০ 
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তিক তত কল্প ০৯০০৯০০০০০৭০৭০০ 


২. প্রতি ইউনিয়নে গড় জনসংখ্যা ৩১,১৮৬ জন-_যেখানে আমাচিয়াতে ১৫,৫৬৮, এবং 
চাটমোহর-এ ৪৭,৪৩৯ জন। প্রতি ইউনিয়নে হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণ গড়ে ২,৫৪৮ জন- 
সর্বনিম্ন ৬৯৯ জন দেওয়ানগঞ্জে ও সর্বোচ্চ ৫,৪৬৯ জন শহরগ্রামে। হিন্দু জনসংখ্যার এ গড় 
নমুনা ইউনিয়নগুলোর মোট জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ এবং এ সংখ্যা সং্রিষ্ট জাতীয় 
হিসেবের (৯.২ শতাংশ) প্রায় সমান। 


৩, প্রতি ইউনিয়নে হিন্দু জনসংখ্যার গড় অংশ ৮.২ শতাংশ যেখানে সর্বনিশ্ন সীমা ১.৫ শতাংশ 
দেওয়ানগঞ্জে (জামালপুর) ও সর্বোচ্চ প্রায় ২৩.৭ শতাংশ দেলুতিতে (খুলনা)। 


৪. পরিচালিত গবেষণা-এলাকার গড় আয়তন ৭,৬৭৬,১ একর, সর্বোচ্চ পরিমাণ আমচিয়াতে 
ষ্টশ্রাম) ৩,২১৭,০ একর ও সর্বনিশ্ন ১৩,০৯৪ একর দেলুতিতে (খুলনা)। 


৫. প্রতিটি ইউনিয়নে খানা প্রতি গড় জমি ১১৫ ডেসিমেল। এ সীমা বালিয়া ইউনিয়নে 
চৌদপুর) ৫৮ ডেসিমেল থেকে দেলুতি ইউনিয়নে (খুলনা) ২৭৬ ডেসিমেল পর্যন্ত বিস্তৃত। 


গড় জমির পরিমাণ ৮৫৫ একর । বালিয়া ইউনিয়নে এ মালিকানা সীমা ৩৪১ একর থেকে দেলুতি 
ইউনিয়নে ৩৪৬৭ একর পর্যস্ত বিস্তৃত । হিন্দু খানাগুলোর মালিকানাধীন মোট ৮৫৫ একর জমির মধ্যে 
তহশিল অফিসের নথি অনুযায়ী ৩৮৮ একর (মোট মালিধানাধীন জমির ৪৫%) জমি অর্পিত এবং 
অবশিষ্ট ৪৬৭ একর (৫৫%) অর্পিত নয় । প্রতি ইউনিয়নে অর্পিত জমির পরিমাণ ১০১ রেংপুর জেলার 
ভাঙ্গুই-এ) একর থেকে ১৫৬০ একরের (খুলনা জেলার দেলুতিতে) মধ্যে বিদ্যমান । 


সরকারি হিসেব অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি আইনে নমুনা ইউনিয়নগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানাগুলোর 
গড়সংখ্যা ২২২টি*। এভাবে সর্বনিম্ন ৭৮টি ক্ষতিগ্রস্ত খানা শহরগ্রাম-এ (দিনাজপুর) এবং সর্বোচ্চ 
৬৫৪টি ক্ষতিগ্রস্ত খানা গৈলা-তে (বরিশাল) ৷ অন্যকথায়, হিন্দু খানাগুলোর ৪৩ শতাংশ অর্পিত সম্পত্তি 
আইনে ক্ষতিগ্রস্ত। এ ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলোর ৭ শতাংশ শহ্রগ্রামে (দিনাজপুর) এবং ৯৫ শতাংশ 
হরিনারায়নপুর (কুষ্টিয়া) ইউনিয়ন-এর অন্তর্গত। ১৬টি নমুনা ইউনিয়নের মধ্যে ৮টি ইউনিয়নে 
(৫০% ইউনিয়নে) প্রত্যেকটিতেই ৫০ শতাংশেরও বেশি সংখ্যক হিন্দু খানা অর্পিত সম্পত্তি আইনে 
ক্ষতিগ্রস্ত (সারণি ৬)। চারটি ইউনিয়নে (অর্থাৎ ২৫% নমুনা ইউনিয়নে) প্রত্যেকটিতে যেমন: ইটনা, 
আমিনপুর, দুধসার, এবং হরিনারায়নপুরে ৯০ শতাংশ হিন্দু খানা এ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। 


ভু-সম্পত্বির মধ্যে বসতভিটা, কৃষিজমি, পতিত জমি, পুকুর, বাণিজ্যিক জমি, ফলের বাগান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীন জমি, এবং 
অন্যান্য জয়ি অন্তর্ভুক্ত । 

এখানে “মালিকানাধীন জমি' বলতে বর্তমান মালিকানাধীন জমি এবং অর্পিত জমি বুঝানো হয়েছে। 
১৯৯৭-এর জানুয়ারী পর্যস্ত প্রতি ইউনিয়নে অর্পিত জমির পরিমাণ ছিল ৩৭৩ ডেসিমেল (বারকাত ও অন্যান্য ২০০০) | সরকারি 
নথিপত্রে ১৯৯৭-২০০৬ সময়কালে অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ৪. শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

(জানুয়ারী ১৯৯৭ পর্যস্ত) অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্র্ত হিন্দু খানার গড় সংখ্যা ছিল ২১০টি (বারকাত ও অন্যান্য, ২০০০)। 
তহশিল অফিসের নথিপত্র ১৯8৭-২০০৬ সময়কালের মধ্যে অর্পিত হওয়ার খঘটনা ৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৫৯ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ; অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


৯ ৫ টক বা পক উস প্১০৫৭+০, 


এবং অন্যান্য জমি অন্তর্ভূক্ত । তহশিল অফিসের দলিলপত্র অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়নে ৩৮৮ একর 
অর্পিত সম্পত্তির মধ্যে ৩১৩ একর (৮১%) কৃষি জমি, ৪৩ একর (১১%) বসত জমি, ৬.৮ একর 
(১.৭%) ফলবাগান, ২.৭ একর (০.৭%) পতিত জমি, ৮.৬ একর (২.২%) পুকুর এলাকা এবং 
১২.৪ একর (৩.২%) হলো অন্যান্য জমি (সারণি ৬)। 


সমন্ত হিন্দু খানা অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নয় । তবে, সবটুকুই অর্পিত ধরা হলে 
হিন্দু খানাপ্রতি অর্পিত জমির গড় পরিমাণ হবে ৭৫ ডেসিমেল- এর মধ্যে শহরগ্রামে ১১ ডেসিমেল 
এবং ইটনা ইউনিয়নে ২৪২ ডেসিষেল পর্যস্ত বিস্তৃত। প্রতি অর্পিত হিন্দু খানায় অর্পিত জমির গড় 
পরিমাণ (যা সমস্ত হিন্দু খানাগুলোর ৪৩ শতাংশ) হিন্দু খানাগুলোর জমির গড় পরিমাণের চেয়ে 
অনেক বেশি (কারণ, সরকারি হিসেবে ৫৭ শতাংশ হিন্দু খানা অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিশ্রস্ত 
হয়নি)। 


তহশিল অফিসের নখিপত্র অনুসারে অর্পিত হিন্দু খানাপ্রতি গড়ে ১৭৫ ডেসিমেল জমি অর্পিত হয়েছে। 
এর মধ্যে আমিনপুর (নারায়নগঞ্জ জেলা) এবং গৈলায় (বরিশাল জেলা) প্রত্যেকটিতে ৭১ ডেসিমেল 
এবং -তে (খুলনা জেলা) সর্বোচ্চ ৫০৩ ডেসিমেল জমি অর্পিত হয়েছে। পূর্বোল্লেখ অনুযায়ী 
প্রত্যেক নমুনা ইউনিয়নে ২২২টি খানা অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত এ ২২২টি 
খানার মধ্যে ১৮১টি খানা কৃষি জমি, ৬৪টি বসতভিটা, ২০টি খানা পুকুর, ৮টি খানা ফলবাগান হিসেবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (সারণি ৬)। এর অর্থ হলো কৃষি জমির ক্ষেত্রে অর্পিতকরণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি 
ঘটেছে (৮২%) এর পরেই রয়েছে বসতবাড়ি (২৯%)। 


আরো উল্লেখ্য, কৃষি জমির দিক থেকে ইউনিয়নপ্রতি গড়ে ১৮১টি হিন্দু খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ 
ধরনের হিন্দু খানার সংখ্যা শহ্রগ্রাম-এ (দিনাজপুর জেলা) ৫৫টি থেকে গৈলা-তে (বরিশাল জেলা) 
৫৩০টি পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্পিত হিন্দু খানাপ্রতি অর্পিত কৃষি জমির গড় পরিমাণ ১৪১ ডেসিমেল এরমধ্যে 
মানগাছি (রাজশাহী জেলা) ৩৪ ডেসিমেল এবং ৪৭৮ ডেসিমেল দেলুতি ইউনিয়নে (খুলনা জেলা)। 


অর্পিতকরণের ঘটনা হিসেবে বসতজমির অর্পিতকরণ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে । বসতজমির দিক থেকে 
প্রতি ইউনিয়নে গড়ে ৬৪টি হিন্দু খানা ক্ষতি্রস্ত হয়েছে। এই শ্রেণীর খানাগুলোর সংখ্যা কালিদহে 
(ফেনী জেলা) ১৫ থেকে গৈলাতে ১৭৫টি পর্যন্ত বিদ্যমান (সারণি ৬)। অর্পিত হিন্দু খানাপ্রতি গড়ে ১৯ 
ডেসিমেল পরিমাণ বসতজমি অর্পিত হয়েছে । এ ধরনের অর্পিত জমির পরিমাণ খানাপ্রতি ১০৪ 
ডেসিমেল এবং তা মোল্লাপড়ায় সুনামগঞ্জ জেলা)। 
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সারণি ৬: ১৬টি নমুনা ইউনিয়নে অর্পিত খানাগ্ুলোর অবস্থা: জানুয়ারী ২০০৬ 


৩২৩৭ ৮০০৬ 
মোট জনসংব্যা ১৫৫৬৮ ৩৮৬৪৪ 
জেলায়: হিন্দু জনসংখ্যার কত শতাংস্খ ১২৯ ৬.৩ 
মোট হিন্দু জনগোষ্ঠি ২০০৮ ২৪৩৫ 
মোট হিন্দু খানা ৪১০ ৪৯৭ 
ইউনিয়নের যোট আয়তন ৩২১৭০০ ৪৬১২০০ 
খানাপ্রতি গড় জমি ৯৯ ৫ 
হিন্দু খানাগুলোর মোট জমি ৪৫৫৭৭ ৩৪০৯৪ 
অনর্পিত মি ১৮৬৮৭ ২০৪৬ 
আর্পিত জমি ২৬৮৯০ ৩২০৪৮ 
অর্পিত হিন্দু খানার সংখা ১৩৪ ২০৯ 
ক্ষতিগ্রশ্ড় খানার কত শতাংশ ৫৭ ৪২ 
মোট জমির কত শতাংশ আর্পত ৮.৪ ৪.8 
হিন্দুদের জমি কত শতাংশ আর্পিতি ৫৯ ৯৪ 
মোট অর্পিত জমি/অর্পিত হিন্দৃখানা ১১৫ ১৫৩ 
মোট অর্পিত জমি/হিন্দু খানা ৬্ভ ৬৪ 
কৃষি অমিতে খানার সংখ্যা ১৯০ ১৭০ 
কৃষি জমির পরিমাণ ১৪৭৯০ ১৬৯৮৫ 
অর্পিত কৃষি জমি/অর্পিত খানা ৬ ৮১ 
অর্পিত কৃষি জমি/অর্পিত কৃষি খানা ৮ ১০০ 
বসত খানার সংখ্যা চে ৬৫ 
বসত জমির পরিমাণ ৪৩০২ ৮৬৫৩ 
অর্পিত বসত ভিটা/অপ্পিত খানা ১৮ ৪১ 
অর্পিত বসত ভিটা/অর্পিত হিন্দু খানা ৬১ ১৩৩ 
বাগান জমিতে খানার সংখ্যা ২০ ১৫ 
বাগান ছমির পরিমাণ ২৬৬ ৪১৬৬ 
অর্পিত বাগান্/অপ্পিত খানা ১ ২০ 
অর্পিত বাগান/অর্পিত ফলবাগানবুক্ষ খানা ১৩ ২৭৮ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অন্যান্য অর্পিত জমির ক্ষেত্রে পুকুর এলাকার জমি খানাপ্রতি গড়ে ৪ ডেসিমেল, ফলের বাগানের ক্ষেত্রে 
৩ ডেসিমেল এবং পতিত জমির ক্ষেত্রে ১ ডেসিমেল করে অর্পিত হয়েছে। 


একটি নির্দেশনামূলক হিসেব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হিসেবগুলো নিম্নলিখিত অনুমিতির উপর 
নির্ভরশীল: 


অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে ২২২টি হিন্দু খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (সারণি ৬); অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের কারণে প্রতিটি ইউনিয়নে হিন্দু খানাগুলো গড়ে ৩৮৮ একর জমির মালিকানা 
হারিয়েছে সোরণি ৬); দেশে মোট ২,৬৭৫,৮২৮টি হিন্দু খানা রয়েছে (২০০৬ সনে) দেশে হিন্দু 
জনসংখ্যা মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ (২০০৬ সনে) দেশে মোট ৪,৪৮৪টি ইউনিয়ন রয়েছে; এবং 
তহশিল অফিসের নথিপত্রের ভিত্তিতে জমির মালিকানা নির্দেশক বিভিন্ন পরামিতি (সারণি ৬)। 
উল্লিখিত অনুমানের ভিত্তিতে ২০০৬ সনে জাতীয় পর্যায়ের হিসেব থেকে (চিত্র ৭ দেখুন) নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়। 


১. শক্র সম্পত্তি/অর্সিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্ত হিন্দু খানাগুলোর মোট সংখ্যা আনুমানিক ১২ 
লক্ষ (হিসেব অনুসারে ১,১৫০,৬০৬টি খানা) যা বাংলাদেশে মোট হিন্দু খানার ৪৩ শতাংশ । 


২, শক্র সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১,১৫০,৬০৬টি হিন্দু খানার মধ্যে 
৯৩৮,১০৭টি খানা কৃষি জমি, ৩৩১,৭০৬ খানা বসত জমি, ৪১৪৬৩টি খানা ফলবাগান, 
২৮৪৮০টি খানা পতিত জমি, ১০৩,৬৫৮টি খানা পুকুরের আওতাধীন জমি, ১০৩৬৬টি 
খানা বাণিজ্যিক জমি, ৫১৮৩টি খানা ধশমীয়ি প্রতিষ্ঠানের জমি এবং ১১৯২০৬টি খানা অন্যান্য 
জমির মালিকানা হারিয়েছে । 


৩. শক্র সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু খানাগুলোর মোট যে পরিমাণ জমি 
বেদখল হয়েছে তার পরিমাণ ২১ লক্ষ একর”, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন মোট 
জমির ৪৫ ভাগের সমান। হিন্দু খানাগুলোর যে পরিমাণ জমি বেদখল হয়েছে তা 
বাংলাদেশের মোট জমির ৫.৫ শতাংশের সমপরিমাণ । 


৪. জমির ধরন অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু খানাগুলোর মোট ভূ-সম্পত্তির 
বেদখলের ধরন এরকম: কৃষি জমি ১৬ লক্ষ ১০ হাজার একর (মোট বেদখলের ৮০%), ২ 
লক্ষ ৩১ হাজার একর বসতজমি (মোট বেদখলের ১১%), ৩৫৭০০ একর ফলবাগান 
(১.৭%), ১৪৭০০ একর পতিত জমি (০.৭%), ৪২,২০০ একর পুকুর এলাকা (২.২%), 


রস্থকারবৃন্দ কর্তৃক নিরূপিত। 

১৯৯৫ সনের গবেষণা" গ্রস্থকারবৃন্দের মতে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বেদখল হওয়া মোট জমির পরিমাণ ছিল ১০.৫ লক্ষ একর (বারকাত 
ও অন্যান্য ১৯৯৭), এবং ১৯৯৭ সনের গবেষণা অনুসারে ১৬.৪ লক্ষ একর (বারকাত_ ও অন্যান্য ২০০০)। ২০০৭ সালে ভূমি 
মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্পিত সম্পত্তি সেল বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ একর অর্পিত সম্পত্তি চিহিত 
করেছে। এর মধ্যে সৈরকারি তথ্য অনুযায়ী) প্রায় ২ লক্ষ একর লিজ এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ একর অবৈধ দখলদারদের হাতে রয়েছে 
(দৈনিক যুগান্তর, ১ ডিসেম্বর ২০০৭)। 
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২৯৪০ একর বাণিজ্যিক জমি (০.১৪%), ৪২০ একর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করা জমি 
(০.০২%) এবং ৬৭২০০ একর অন্যান্য জমি (৩.২%)। 


৫. নমুনা এলাকায় জমির চলতি (২০০৭ সন) গড় বাজার দাম (ডেসিমেল প্রতি ১২,০০০ 
টাকা) সাপেক্ষে অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে সরকারি হিসেবে হিন্দু খানাগুলো মোট যে 
পরিমাণ জমির মালিকনা হারিয়েছে তার মোট মূল্য প্রায় ২,৪১৬,২৭৩০ লক্ষ টাকা যা মোট 
দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার দামে) ৫২ শতাংশ বা বাংলাদেশের” বার্ধিক উন্নয়ন 
বাজেটের (২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২৬৫,০০০০ লক্ষ টাকা) ৯ গুণ বেশি। উল্লিখিত 
হিসেবগুলোর ক্ষেত্রে তিনটি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । প্রথমত: উপরে উপস্থাপিত 
হিসেবে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে অনেক কম । কেননা, ক্ষতিগ্রস্ত বনুব্যক্তিকে অর্পিত 
সম্পত্তির সরকারি তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি । দ্বিতীয়ত: উপস্থাপিত হিসেব শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট আর্থিক ক্ষতির সমতৃল্য বিবেচনা করা 
উচিত হবে না । উপরোক্ত হিসেব শুধুমাত্র ভূ-সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত এবং সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ হিসেবের ক্ষেত্রে “প্রবাহনীতি'র (0৬ [011001216) পরিবর্তে বরং 
“মজুদনীতি' (510০1: 0110101০) অনুসরণ করা হয়েছে । উপরে উপস্থাপিত হিসেব ছাড়াও 
ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণের মধ্যে বেদখলের সময় (যেমন ১৯৭০ সন) এবং বর্তমান (২০০৭ 
সন) সময়ের মাঝে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে অন্ততপক্ষে সেটুকু অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। 
তৃতীয়ত: শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষতির আর্থিক হিসেব 
দেয়া একটি অসম্ভব বিষয়। কেননা, অন্যায়-নিষ্পেষণ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস, মানসিক 
অসম্প্রীতি এবং স্বাধীনতাহীনতার মত গুণগতদিকগুলোর আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা আদৌ 
সম্ভব নয়। অবশ্য উপরে উল্লিখিত হিসেব- যেটুকুই সঠিক হোক না কেন অর্পিত সম্পত্তি 
অর্থবহ । 


হিসেবগুলো নিয়লিখিত পরামিতিগুলোর ভিত্তিতে করা হয়েছে: বেদখল জমির মোট পরিমাণ ২০.১ লক্ষ একর; নমুনা এলাকার 
চলতি গড় বাজার দামে (২০০৬-২০০৭) ডেসিমেল প্রতি জমির দাম ১২ হাজার টাকা (১৯৯৬-৯৭ সনের ডেসিমেলপ্রতি ৪,৮০০ 
টাকার তুলনায় ১৫০ ভাগ বেড়েছে); চলতি বাজার দরে ২০০৬-২০০৭ সনে মোট দেশজ উত্পাদন মূল্য ৪৬৭,৫০০ কোটি টাকা 
এবং (২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের) বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ২৬৫০০০০ লক্ষ টাকা । 
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১) পলক ও পাপা পাশপাশি পপ শালাপাীশীশশীশীি পিপিপি ৯১৮ সস শ পশীসসত শিসসপীী পসপীত 


চিত্র ৭: বাংলাদশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের অতিথাতের কতগ্তলো মাত্রার জাতীয় 
পর্যায়ে হিসেব: ২০০৬ 


২,৬৭৫,৮২৮ 88,৭৪,৭৯ একর  ২০,১৩,৫৬১ একর 


অন্যান্য জমি (৩.২%) 
৬৪,৪৩৪ একর 


বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয় স্থানের 
জমি (০.১%) ২,০১৪ একর 


পুকুর এলাকা (২২%) 
৪৪,২৯৮ এক 


পতিত জমি (০.৭%) 
১৪,০৯৫ একর 


ফলের বাগান (১.৭%) 
৩৪,২৩১ এক 


বসত জমি (১১%) 
২২১,৪৯২ একর 


কৃষি জমি (৮১%) 
১,৬৩০,৯৮৪ একর 


১,৫২৫,২২২ (৫৭%) 
২,৪৬১,০১৮ একর (৫৫%) 
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মদ 


বঞ্চনার অবস্থা: জরিপ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 


ভূমিকা 


১৯৬৫ সনে শক্র সম্পত্তি আইন ঘোষণার পর থেকে খানা ও জাতীয় পর্যায়ে শত্র সম্পত্তি আইন/ 
অর্পিত সম্পত্তি আইনের অভিঘাতের পরিমাণগত বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে 
সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো ১৯৬৫ ও ২০০৬ সনের মাঝামাঝি সময়ের প্রাথমিক জরিপ তথ্য । 
প্রকাশের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গবেষকরা পুরোপুরি সচেতন ছিলেন৷ এ অধ্যায়ে ভয়ংকর মানসিক চাপ, 
যন্ত্রনা ও কষ্ট, জোর করে পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে ফেলা, মানব পুঁজি গঠনে জাতীয় ক্ষতি এসবের 
সাংখ্যিক মান নিরূপণ করা সম্ভব ছিলনা । অধ্যায় ৬-এ উপস্থাপিত নিবিড় কেস-স্টাডিগুলো বর্তমান 
অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণে সহায়ক হবে। এরপর এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত 
পরিমাণগত বিশ্লেষণ এবং অধ্যায় ৬-এ বর্ণিত গুণগত দিকগুলোর সংশ্লেষণ থেকে শক্র অর্পিত সম্পত্তি 
আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের বহুমুখী কারণ ও ফলাফলের একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যাবে। এই 
অধ্যায়ে বিশ্লেষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আগে ও পরে 
ক্ষতিগ্রস্ত জমি ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানার অবস্থা, জমির ধরন অনুযায়ী বেদখল, বেদখলের বছর, 
মূল মালিকানা গোষ্ঠি অনুসারে অর্পিতকরণের ঘটনা, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জমির দখল ও বেদখল, 
বেদখলের কৌশল (গুলো), ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলো গত দশ বছরে যেসব সহিষ্ক্ুতার মুখোমুখী হয়েছেন 
তার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গৃহীত পদক্ষেপের ধরন, অর্পিত 
সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ডেশু২/১) সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ধারণা এবং ২০০১ সন থেকে জমি 
উদ্ধারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে। এভাবে এ অধ্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
সরকারি হিসেবে এই ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানা বাংলাদেশে মোট হিন্দু খানার শতকরা ৪৩ ভাগ । 
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০০০০০০০৪৪০৪ তত তত 5 ০৪ ত পক তত 


এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচিত ১৬টি জেলার ১৬টি থানার ১৬টি ইউনিয়নের 
৪৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানায় পরিচালিত একটি প্যানেল গবেষণা । উল্লেখ্য যে, এই ৪৫০টি খানা 
১৯৯৬ সনের আগে ও পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৯৬ সনের আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং ১৯৯৬ সনের 
পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন খানাগুলোর ওপর এ আইনের অভিঘাত কেমন ছিল সে সম্পর্কে যে কেউ 
জিজ্ঞেস করতে পারেন । পরিশেষে, বর্তমান গবেষণা পরিচালনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৩টি 
ইউনিয়নে একটি জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে (১৯৯৭ সনে) শুধু ১৯৯৬ সনের পরে ক্ষতিগ্রস্ত খানার 
সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ গবেষণায় পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানা বা 
পরিবারের ১ শতাংশের কম এরকম নুতনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত খানার সদ্ধান পাওয়া গেছে। জাতীয় পর্যায়ে 
মনে রেখেই চলতি জরিপ গবেষণা ১৯৯৬ সনের আগে ও পরে ক্ষতিগ্রস্ত খানার উপর একটি প্যানেল 
জরিপের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। 


জমির মালিকানা অবস্থার উপর শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্ছেদের পূর্বে 
ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলো গড়ে ৬০২ ডেসিমেল জমির মালিক ছিল। বর্তমানে তা কমে ২৭০ ডেসিমেলে 
দাড়িয়েছে, যা প্রকৃত মালিকানার ৪৫ শতাংশ । সুতরাং, ১৯৬৫ সন থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে গত ৪০ 
বছরে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানা গড়ে ৩৩২ ডেসিমেল জমি হারিয়েছে। 
এই ৩৩২ ডেসিমেল জমি হারিয়ে গেছে (প্রকৃত মালিকানার ৫৫%) এককভাবে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের বৈরি প্রভাবে । কেননা, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে সরাসরি হারিয়েছে ২২৫ 
ডেসিমেল (মোট হারানো জমির ৬৮% শতাংশ) আর অর্পিত জমি (৭৩ ডেসিমেল) পুনরুদ্ধারের জন্য 
বিক্রি এবং অন্যদের দ্বারা দখল (২৮ ডেসিমেল) মিলিয়ে অর্পিত সম্পত্তি আইনের দরুন পরোক্ষ ক্ষতির 
পরিমাণ ১০১ ডেসিমেল (মোট বেদখল জমির ৩২%)। ১৯৬৫ সন থেকে ১৯৯৬ সনের মধ্যে জমির 
প্রত্যক্ষ ক্ষতি ২১৯ ডেসিমেল, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বিক্রি ৪৩ ডেসিমেল, অন্যদের 
দ্বারা দখল ১৬ ডেসিমেল এবং দান ০৫ ডেসিমেল-এসব মিলিয়ে বেদখলের প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির 
গড় পরিমাণ ছিল ২৮৩ ডেসিমেল (প্রকৃত মালিকানার ৪৭%)। ১৯৯৭ সন থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে 
জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ছিল ৪৯ ডেসিমেল (প্রকৃত মালিকানার ৮%), 
যার মধ্যে শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ৬ ডেসিমেল, 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের দরুন বিক্রি ৩০ ডেসিমেল, অন্যের দ্বারা দখল ১২ ডেসিমেল এবং 
দান করে দেয়া ১ ডেসিমেল অন্তর্ভূক্ত চিত্র ৮)। 
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শপ শশা শতশপাশীশ শি শিশীশিশাশীশিীপিশতাশাাপপটপি পাশা শাকিলা পানা পাকি পাক 


চিত্র ৮: শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার জমির মালিকানার চিত্র, ১৯৬৫-২০০৬ 
(ডেসিমেল) 


টি 
৬০২ ৩৩২ (৫৫%) 

(১০০%) অর্পিতকরণের মাধ্যমে: ২২৫ 

ভিপিএ-এর কারণে বিক্রি: ৭৩ 

অন্যদের দ্বারা দখল: ২৮ 

দান: ০৬ 


১৯৬৫-১৯৯ড: ১৯৯৭-২০০৬: 
২৮৩ 9৭%) ৪৯ (৮%) 
অর্পিতকরণের মাধ্যমে: ২১৯ 
ভিপিএ-এর কারণে বিক্রি: ৪৩ 


অন্যদের হ্বারা দখল: ১৬ 
দান: ০৫ 


উত্স: ৪৫০টি ক্ষতিত্রস্ত ঘটনা (কেস) জরিপের ভিত্তিতে তৈরি | 


জরিপে দেখা যায় সরকারি নথি আর বাস্তব জরিপের ফলাফলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য । এ পার্থক্যের 
প্রমাণ হলো যেখানে সরকারি হিসেবে গড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি খানায় জমি বেদখলের পরিমাণ ১৭৫ 
ডেসিমেল সেখানে জরিপের ফলাফলে তা ২২৫ ডেসিমেল। অন্য কথায়, সরকারি নথিতে বেদখলকৃত 
জমির যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে তা এ জরিপে প্রাপ্ত প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে শতকরা ২২ ভাগ কম। 
এতে বুঝা যায়, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে হিন্দুদের বেদখল জমির পরিমাণ ২১ লক্ষ 
একরের পরিবর্তে ২৬ লক্ষ একর হবে (অধ্যায় ৩-এ উল্লিখিত, সরকারি নথি-ভিত্তিক হিসেব)। বর্তমান 
বাজার দামে এই বেদখল হওয়া জমির মূল্য দাঁড়ায় ৩১,০৬,৬৩৬০ লক্ষ টাকা । এ পরিমাণ ২০০৬- 
২০০৭১ অর্থ বছরের বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা ৬৭ ভাগ এর সমান। 


নমুনা এলাকায় জমির বর্তমান বাজার (২০০৬-২০০৭) দাম ডেসিমেল প্রতি ১২,০০০ টাকা, এবং চলতি বাজার দামে ২০০৬-০৭ 
অর্থবছরের মোট দেশজ উত্পাদনের মুল্য ৪৬৭,৫০০ কোটি টাকা। বেদখলকৃত ২৬ লক্ষ একর জমির বর্তমান বাজার দাম 
আনুমানিক ৩,১০৬,৬৩৬ মিলিয়ন টাকা যা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান (বিনিময় হার ইউ.এস ১ ডলার সমান 
বাংলাদেশের ৬৯ টাকা: ২০০৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে) 


৬৭ 


৬৮ 
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যদিও শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে জমির গড় বেদখলের পরিমাণ ছিল প্রতি খানায় ২২৫ 
ডেসিমেল, এর সীমা দেওয়ানগঞ্জে ৫৩ ডেসিমেল এবং শৈলকুপায় ৬০৪ ডেসিমেল। গড় বেদখলের 
পরিমাণ বেশি ছিল পাইকগাছায় ৪৭৭ ডেসিমেল, মিঠাপুকুরে ৩৮৩ ডেসিমেল এবং মোহনপুরে ৩৩৬ 
ডেসিমেল.। অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে গত দশ বছরে (১৯৯৭-২০০৬) গড়ে প্রতি খানায় 
বেদখলের গড় পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ মিঠাপুকুরে ১২ ক্ষতিগ্রস্ত খানাপ্রতি, রয়েছে এরপর ইটনায় (১২ 
ডেসিমেল), আগৈলঝাড়া (৯ ডেসিমেল), সোনারগাঁও (৮ ডেসিমেল), এবং সুনামগঞ্জে (৮ 
ডেসিমেল)। 


সারণি ৭: নমুনা খানায় শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে বেদখলকৃত জমির পরিমাণ । 


থানা নমুনা জমি বেদখল: ১৯৬৫- জমি বেদখল: জমি বেদখল: 
২০০৬ (ডেসিমেল) ১৯৬৫-২০০৬ ১৯৯৭-২০০৬ 
(ডেসিমেল) (ডেসিমেল) 


পূর্বে ক্ষতিহ্রস্ত সনের পরে মোট গড় মোট গড় মোট গড় 


ক্ষতিগ্রস্ত 
বোয়ালখালী ৩০ ৩ ৪৩৬২ ১৪৫.৪ ৪২৫৯ ১৪২.০ ১০৬ ৩.৫ 
চাঁদপুর ৩০ ১ ২৫৯৮ ৮৬.৬ ২৫৭৮ ৮৬.০ ২০ ০.৭ 
ফেনী ৩০ ৩ ৪৩০৮ ১৪৩.৬ ৪১৬৩ ১৩৯.৩ ১৪৭ ৪.৯ 
সুনামগঞ্জ ৩০ ৪ ৮৩৭৬ ২৭৯.২ ৮১৪৭ ২৭১.০৬ ২৩০ ৭.৮ 
মধুখালী ২৯ ২ ৩৬৪৮ ১২৫.৮ ৩৫৫১ ১২২.৫ ১০৫ ৩.৬ 
দেওয়ানগঞ্জ ৩০ হ্‌ ১৫৭৫ ৫২.৫ ১৫১৭ ৫০.৬ ৫৮ ১.৯ 
ইটনা ২৯ ৫ ৩০৯৪ ১০৬.৭ ২৭৬৩ ৯৫.৩ ৩৩৫ ১১৬ 
সোনারগাঁও ২৮ ৩ ২৮৪৮ ১০১.৭ ২৫৯৮ ৯২.৮ ২৪৭ ৮.৮ 
আগৈলঝাড়া ১৮ ৭ ৫০৪০ ২৮০.৩ ৪৮৭৭ ২৭০.৯১ ১৬৭ ৯.৩ 
শৈলকুপা ৩০ ৩ ১৮১১৪ ৬০৩.৮ ১৭৮৬৩ ৫৯৫.৪ ২৪৭ ৮.২ 
পাইকগাছা ৩০ € ১৪৩১৬ ৪৭৭.২ ১৪২১৪ ৪৭৩.৮ ১০৬ ৩.৫ 
কুষ্টিয়া ২৩ ২ ৬৮৫৬ ২৯৮.১ ৫৮০৮ ২৯৩.০ ১১৮ ৫.১ 
চাটমোহর ৪৮ ৫ ৪২৯১ ৮৯.৪ ৪২০৫ ৮৭.০ ১১২ ২.৩ 
বিরল ৭. ১ ১২৮০ ১৮২৯ ১২৪৮ ১৭৮.৩ ৩০৩ ৪.৩ 
মিঠাপুকুর ১৯ ৪ ৭২৮১ ৩৮৩.২ ৭০০৯ ৩৬৮.৯ ২৭৩ ১৪.৪ 
মোহনগঞ্জ ৩৯ ৪ ১৩১০০ ৩৩৫৯ ১২৮৯৫ ৩৩০.৬ ২১০ ৫.৪ 
মোট ৪৫০ ৫৪ ১০১০৮৭ ২২৪.৬ ৮৯৬৯৫ ২১৯৩ ২৫১১ ৫.৬ 


শক্র/অর্সিত সম্পত্তি আইন কৃষি জমি, বসত জমি, এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন পুকুর, ডোবা, পতিত 
জমি, বাণিজ্যিক জমি ইত্যাদি সব ধরনের সম্পত্তি বেদখলের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। 
এতে দেখা যায়, গড়ে একটি ক্ষতিগ্রস্ত খানা দু'ধরনের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে । শতকরা প্রায় ৮০ 
ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত খানা কৃষি জমি থেকে, শতকরা ৬২ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত খানা বসত জমি এবং শতকরা ৩০ 
ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত খানা অন্যান্য জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে (সারণি ৮)। ধরন অনুযায়ী গড়ে প্রতি খানায় 
অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ কৃষি জমি ১৮৬ ডেসিমেল, বসত জমি ২৪ ডেসিমেল এবং অন্যান্য জমি ১৬ 
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4841৮১৮৯৫14 বব টক ১৪৭৪ টিক এপ কক কপ সপ ০১০০৯ তত হবার 
্ 


ডেসিমেল। জমির বর্তমান বাজার গড় দাম অনুযায়ী প্রতি ডেসিমেল ১২,০০০ টাকা ধরলে অর্পিত 
হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি খানার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ২,৭১২,০০০ টাকা । 


নির্দিষ্ট ধরনের সম্পত্তির বিচারে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ অর্পিতকরণের একটি গুরুতৃপূর্ণ 
করলে বেদখল হওয়া সম্পত্তির গড় পরিমাণ উপরে উল্লিখিত হিসেবের চেয়ে বেশি হবে । সারণি ৮ 
অনুযায়ী, কৃষি জমি থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে বেদখলের পরিমাণ হবে গড়ে ২৩২ 
ডেসিমেল (সমস্ত অর্পিত খানার বিচারে ১৮৬ ডেসিমেলের বিপরীতে), শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
কারণে যাদের বসত জমি বেদখল হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে বেদখল জমির পরিমাণ হবে ৩৯ ডেসিমেল 
(সমস্ত অর্পিত বসত জমি ২৪ ডেসিমেলের বিপরীতে), কৃষি জমি ও বসত জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির 
বিচারে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে বেদখল জমির গড় পরিমাণ হবে ৫১ ডেসিমেল। 


সারণি ৮: সম্পত্তির ধরন ও ঘটনা অনুযায়ী অর্পিত 


অর্পিত সম্পত্তির ধরন শতকরা কতভাগ খানা অর্পিতের গড় পরিমাণ 
অর্পিতের কথা উল্লেখ করেছে ( ডেসিমেল) 
প্রত্যেক ধরনের সম্পত্তির জন্য সমস্ত অর্পিত 

কৃষি জমি ৮০.০ (৩৬০) ২৩২ ১৮৬ 

বসত জমি ৬১.৫ (২৭৭) ৩৯ ২৪ 

অন্যান্য ৩০.৪ (১৩৭) ৫১ ১৬ 
দ্রষ্টব্য: ৪৫০ জনের মধ্যে যতজন উত্তরদাতা সুনির্দিষ্ট ধরনের অর্পিত সম্পত্তির বিবরণ দিয়েছে, বন্ধনীর ভিতরের তথ্য 

তাদের নির্দেশ করে। 

অর্পিতকরণের বছর ও সময় 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে ১৯৬৫ সন থেকে বিভিন্ন সময়ে সম্পত্তি বেদখলের ঘটনা 
ঘটেছে। বেদখলের ঘটনা এবং বেদখল হওয়া জমির পরিমাণের বিচারে জমির অর্পিতকরণের তীব্রতা 
এঁতিহাসিক সময়কাল অনুসারেই ভিন্ন । বেদখলের মোট ঘটনার শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ এবং মোট 
জমি বেদখলের শতকরা ৭৪ ভাগ ঘটেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৫-'৭১ সনে মধ্যে (সারগি 
৯)। মোট ঘটনার শতকরা ৯ ভাগ এবং মোট জমি বেদখলের শতকরা ৭ ভাগ ঘটে ১৯৭২-,৭৫ সনের 
মধ্যে। ১৯৭৫ সনে সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় আসার পর অর্গিত সম্পত্তি আইনের কারণে জমি 
বেদখলের তীব্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মোট ঘটনার শতকরা ১৮ ভাগ এবং মোট জমি বেদখলের শতকরা 
১৩ ভাগ ঘটে ১৯৭৬-১৯৯০ সনের মধ্যে । মোট ঘটনার শতকরা ৮ ভাগ এবং মোট জমি বেদখলের 
শতকরা ৪ ভাগ ঘটে ১৯৯১-৯৬ সময়কালে । আর মোট ঘটনার শতকরা ৪ ভাগ এবং জমি 
বেদখলের শতকরা ০.৭ ভাগ ঘটে ১৯৯৬-২০০০ সনের মধ্যে । এটি খুবই আশ্চর্ষের বিষয় যে, মোট 
ঘটনার শতকরা ৮ ভাগ এবং জমি বেদখলের শতকরা ২ ভাগ ঘটেছে অর্পিত সম্পত্তি আইন রহিতকরণ 
আইনের (২০০১-২০০৬) পর। এর অর্থ হলো জাতীয় পর্যায়ে বোঝা যায় যে, আইনটি বাতিলের 


৬৯ 
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তক ০৮০০০ তাপ 8০ তত তাক ০৯৮৯৯ ৮৮৯৯০০৪০০ ৩০৪৫০৯৮৯৬০০ এপ ০০ শত ৯০০ তত 


পরেও আনুমানিক ২০০,৬৮৭ হিন্দু খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এ খানাগুলো ৫২,০০০ একর ভূ- 
সম্পত্তি হারিয়েছিল (যা ১৫৬,০০০ বিঘার সমান)। 


সময়ের সাথে সাথে অর্পিত জমির গড় পরিমাণেও পার্থক্য লক্ষ্য করা থেছে। এভাবে, ১৯৬৫-৭১ 
সনের মধ্যে অর্পিত খানাপ্রতি ভু-সম্পত্তির গড় পরিমাণ ছিল ২৭৬ ডেসিমেল, ১৯৭২-৭৫ সনের মধ্যে 
১৯০ ডেসিমেল, ১৯৭৬-৮১ সনের মধ্যে ১৪২ ডেসিমেল। ১৯৮২-৯০ সনের মধ্যে ১২১ ডেসিমেল, 
১৯৯১-৯৫ সনের মধ্যে ৮৬ ডেসিমেল, ১৯৯৬-২০০০ সনের মধ্যে ৪২ ডেসিমেল এবং ২০০১-২০০৬ 
সনের মধ্যে ৪৬ ডেসিমেল। বেদখলের বছরভিত্তিক বেদখলের ঘটনা এবং গত ৪০ বছরে (১৯৬৫- 
২০০৬) শব্র/অর্পিত সম্পত্তির কারণে বেদখল জমির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত সারণি-১০-এ 
দেখানো হলো: 


চিত্র ৯: ১৯৬৫-২০০৬ সময়কালে হিন্দু সম্পত্তি বেদখলের ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং বেদখলের পরিমাণ 


১০০ 


জমি বেদখলের 

পরিমাণ 
৬০ চ 

খানাভিত্তিক বেদখল 

৪০ 
৩৩ 
০ 
ডে 
৫৪ 

হত ক ৮৮০৬৮ হর ক 8 তি ৬ ৬৮ ক ছি তি ৮৮ * 4 8৮ 4৪ 

% ৮ ৮ ৪ রড রত ডি ঠডঠু রা 

2 &$ & & 


হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি বেদখলের পরিমাণ এবং বেদখলের ঘটনার এঁতিহাসিক ধারা; চিত্র-৯ এ 
উপস্থাপন করা হয়েছে । এতে দেখা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার সংখ্যা এবং শব্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের কারণে বেদখল হওয়া জমির পরিমাণের সাথে স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা- 
রয়েছে। ইতোমধ্যে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ইতিহাসের বয়স ৪২ বছর পেরিয়ে গেছে। তবে, 
মোট ঘটনার অর্ধেকের বেশি (৫৩%) ঘটেছে এবং মোট ভূ-সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশ (৭8%) বেদখল 
হয়েছে মাত্র । মোট ঘটনাগুলোর শতকরা ৮ ভাগ ঘটেছে এবং মোট জমির 
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০৮৮১৮ শিাপীশীশীপীশ পাপা শীশীশোশ৮৮৮৮৮৮৮০০৯০০৮৯০০৭০৬/০৬১০৯০৯সপি০১৪৮৯শপি ০৭ ১৮৮ ১৮০৯৯৪৫৪০০৮ ৮০৮৮০০৮৭৭০৯ তক জারা করককক৬৯- কক বর ৮৪৪৪৮১/এ ১৭৭৪ 


শতকরা ২ ভাগ বেদখল হয়েছে ২০০১-২০০৬ সনের মধ্যে । এ থেকে বুঝা যায় অর্পিত সম্পত্তি আইন 


প্রকৃত অর্থে বাতিল হয়নি এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্পত্তি অর্পিতকরণের প্রক্রিয়া এখনো চলছে। 


সারণি ৯: এঁতিহাসিক সময়কাল অনুযায়ী শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখলকৃত জমির মোট পরিমাণ এবং বেদখলের 
পরিমাণ 


 উ্রতিহাসিক সময়কাল মেট ঘটনাগুলোর অংশ (%) .  বেদখলকৃত মোট জমির অংশ (%) 
১৯৬৫-১৯৭১ ৫৩.৪ ৭৩,৬ 
১৯৭২-১৯৭৫ ৮.৭ ৭, 
১৯৭৬-১৯৮১ ১০.৭ ট9) 
১৯৮২-১৯৯০ 551 8.৫ 
১৯৯১-১৯৯৫ ৮৩ ৩.৬ 
১৯৯৬-২০০০ ৩.৬ ডির৭। 
২০০১-২০০৬ ৭.৫ ৯,৭ 
১৯৬৫-২০০৬ ১০০.০ ১০০.০ 


সারণি ১০: ঘটনা ও জামির পরিমাণ অনুযায়ী শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সম্পত্তি বেদখলের বছর। 


বছর/সময়কাল 
মোট 
সধখ্যা 
১৬৬৫ ৯৬ 
১৬৬৬ ৩১ 
১৬৬৭ সস 
১৬৬৮ ৫৩ 
৯৬৬৯ ১৪ 
১৬৭০ ১৩ 
১৯৭৯ 8০ 
১৯৬৫-১৯ ৭১ *৬ট 
১৯৭২ ১৩ 
১৯৭৩ ১৪ 
১৯৭৪ ১০ 
১৯৭৫ 1 
১৯ এ২-১৯ ৭৫ 58 
১৯৭৬ ১৩ 
১৯৭৭ ১১ 
১৯৭) ১১ 
১৯৭৯ ১১ 


বেদখলের 


মোট-এর 

% 
১৯.০ 
৬.২ 
৪.৪ 
১০,৫ 
টা 
৯৬ 
৭,৯ 

৫৩.৪ 
২৬ 
২. 
২.০ 
১.৪ 
৮৭ 
২৬ 
চে 
২ 
২ 


ঘটনা 


% 
১৯.০ 
২৫. 
২৯.৬ 
৪০,১ 
৪২,৯ 
8৫.৫ 
৫৩.৪ 


৬.০ 
৫৮.৮ 
০.৮ 
৬৯২.২. 


৬৪.৮ 
৬৭.০ 
৬৯.২ 
৭১.৪ 


৭৩.৪ 


বেদখলকৃত জমির পরিমাণ 
ক্রমবর্ধমান মোট পরিমাণ  মোট-এর ক্রমবর্ধমান 
(ডেসিমেল) % % 
২৫২৯৭ ২৫.০ ২৫.০ 
১৩৬৯৪ ১৩.৫ ৩৮৫ 
৬৯৬২ ৬.৯ ৪৫.৪ 
১৪০৭৯ ১৩,৯ ৫৯.৩ 
৩৩৪২ ৩,৩ ৬২.৬ 
১৭৩৬ ১.৭ ৬৪.৩ 
৯২৬২ ৯.২ ৭৩.৫ 
৭8৩৭২ ণ৩.৬ 
১১৭৪ ১.২ ৭8.৭ 
৯৯৭ ১.০ ৭৫.৭ 
১১২২ চিঠি ৭৬.৮ 
৩৯৩৯ ৩.৯ ৮০,৭ 
৮০১০০ ৭, 
২৯২৮০ ২৩ ৮৩.০ 
৯৮০ ১.০ ৮৪.০ 
৪৩৪৩ ৪.৩ ৮৮৩ 
৫৫৮ ০.৬ ৮৮৯ 
৪৮২ ০.৫ ৮৯.৪ 
১৩৮ ০.১ ৮৯.৫ 
৮৭৮৩ ৮.৭ 
১৫৫ ০.২ ৮৯.৭ 


৭১ 
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4৮৮৯৮৪৪৪র)।1 ৪88৪৯৪৪৭৫৫ক৮৭ ৪৪৪৪ +৮। ৪৪৪৪ চর 4 ৮ উজ রব কক জর 4৭ চার চা ৫0 1+১৫১৮৫৪ চর৪৫4৫। পপর ক ১৪৪৪৪৪০৮+১৯১৪৪০ 4৫০৯ ৮৫১১০৪৮৫১০০০ ০২৯০১৮০০১০৭ ০০০৮০০৮৮০৬০ 


বছর/সময়কাল বেদখলের ঘটনা বেদখলকৃত জমির পরিমাণ 
মোট মোট-এর ক্রমবর্ধমান মোট পরিমাণ মোট-এর ক্রমবর্ধমান 
সংখ্যা % % (ডেসিমেল) % % 
১৯৮৩ ০ ০.০ ৭৩.৪ ০ 0.0 ৮৯.৭ 
১৯৮৪ ৫ ১.০ ৭8.8 ৭১৪ ০.৭ ৯০.৪ 
১৯৮৫ ৪ ০.৮ ৭৫,৯ ১০২৮ ১.০ ৯১.৪ 
১৯৮৬ ৫ ০.৪ ৭৫.৬ ১৯) ০.৯ ৯১.৬ 
১৯৮৭ ১ ০.৯ ৭৫.৮ ৩ 0,0 ৯১৬ 
১৯৮৮ ৩ ০.৬ ৭৬.৪ ৬৯০ 0. ৯২৩ 
১৯৮৯ ৮২ ০.8 শ৬,৮ ২৩৬ ০.৯, ৯২.৫ 
১৯৯০ ০ 8.০ ০.৮ ১৫৭৫ ১৬ ৯৪.১ 
১৯৮২-১৯৯০ ৩৯ ০০০ ৪৫৯৯ 8.৫ 
১৯৯১ ৮ ১.৬ ৮৯.৪ ১০১৬ ১.০ ৯৫.১ 
১৯৯৯ ১১২১০ ৫.৮ ৮৮.২ ১৬০৪ ১.৬ ৯৬.৭ 
১৯৯৩ ১ ০.২ ৮৮,৪ ৩৪ ০.০ ৯৬,৭ 
১৯৯৪ ৯ ০.৯ ৮৮১৬ ১০ ০.০ ৯৬,৭ 
১৯৯৫ ৩ ০.৬ ৮৯.২ ৯৩২ ০.৯ ৯৭.৬ 
১৯৯১-১৪৯৯৫ ৪২ ৮৩ ৪৩৬.৮ ৩৫৯৬ ৩.৬ 
১৯৯৬ ৯ ০.8 ৮৯.৬ ১১৮ ০.১ ৯৭.৭ 
১৯৯৭ ১০ ২.0 ৯১.৬ ৩৩৮ ০.৩ ৯৮.০ 
১৯৯৮ ৩ ০.৬ ৯২.২ ১২৮ ০.১ ৯৮১ 
১৯৯৯ ২ ০.৪ ৯২.৬ ৮৫ ০.১ ৯৮৯ 
২০০০ ১ ০.২ ৯২৮ ৮৫ ০.১ ৯৮.৩ 
১৯৯৬-২০০০ ১৮ ৩.৬ ৭৫৪ ০.৭ 
২০০১ ১৭ ৩.৪ ৯৬.২ ৯৮৩ ১.০ ৯৯.৩ 
২০০২ ১০ ৯.০ ৯৮.২ ৫১৩ ০.৫ ৯৯.৮ 
২০০৩ . ১.৪ ৯৯.৬ ১২৮ ০.১ ৯৯.৯ 
২০০৪ স্‌ ০.৪ ১০০.০ ৮৫ ০.১ ১০০.০ 
২০০৫ ১ ০.৯ ৯০০.০ ২১ ০.০ ১০০,০ 
২০০৬ ১ ০.৯. ১০০.০ ২১ ০.০ ১০০,০ 
২০০১-২০০৬ ৩৮ ণ.৫ ১০০.০ ১৭৫১ ১.৭ এত. 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গভীরতা সহজভাবে বুঝার জন্য এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় ১৯৬৫ সনে এবং শক্র সম্পত্তি আইনও (অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের পূর্বসূরী) এ সময়ই ঘোষণা করা হয় | পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে চরম সাম্প্রদায়িক 
মতবাদ দ্বিজাতিতত্তের ভিত্তিতে । ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য এমন একটি বৈরি আইন ঘোষণা 
করাই ছিল স্বাভাবিক বিষয় । ১৯৭১ সনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ 
এবং এর ফলে বহু বাঙালী তাদের ধন-সম্পদ ফেলে জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৬৫-৭১ সময়কালে ধরয়ি সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় বাংলাদেশে আমলে সামরিক জান্তা প্রথমবারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
গ্রহণের পরে (১৯৭৫-৭৬) সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত 
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হয়েছিলেন। যেসব সামারিক স্বৈরশাসক ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেছে তাদের 
সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য অর্পিতকরণ প্রক্রিয়াকে আরো তরান্বিত করেছে। প্রথমত, এদের কারো 
জনসমর্থিত রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। দ্বিতীয়ত, এদের মধ্যে কারোরই জাতির প্রতি রাজনৈতিক বা 
আদর্শিক দায়বদ্ধতা ছিল না। ভারত ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো ছিল রাজনীতিতে 
এদের ট্রাম কার্ড'। সামারিক শাসকদের মতে ভারত সবসময় ছিল বাংলাদেশী অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও 
ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জন্য হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশের যেসব মুসলমান সৎ ও 
অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাদেরকে “ভারতীয় আগ্রাসী কার্ড” বা “ইসলাম বিপন্ন” শ্লোগান 
তুলে দমিয়ে রাখা হত। এভাবে উদ্দেশ্যযূলকভাবে সামরিক শাসকরা ভারতের প্রতি অবন্ধুসুলভ 
মনোভাবের পরিবেশ তৈরি করেছিল । অমুসলিমদের বিশেষকরে, হিন্দুদের “হিন্দুস্থান নাগরিক” অর্থাৎ 
ভারতের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং এ মানসিকতা পাকিস্তান আমল থেকেই বজায় 
ছিল। এভাবে শক্র সম্পত্তি আইন বাংলাদেশী হিন্দুদের জোরপূর্বক দেশত্যাগে (দেশকে হিন্দুশুন্য) বাধ্য 
করার জন্য কার্ধকর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত। 


জমির প্রকৃত মালিকানা-গোষ্টি-ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তি 


জমির প্রকৃত মালিকানা-গোষ্ঠিভিত্তিক অর্পিত ঘটনার ধরন প্রকৃত শেক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের পূর্বে) 
মালিকানার সংখ্যা ও ঘটনার ব্যান্তির মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ ইতিবাচক সম্পর্ক নির্দেশ করে। প্রকৃত 
মালিকানা যত কম, অর্পিতের ঘটনা তত বেশি। অন্য কথায়, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল খানা (জমির 
মালিকানার বিচারে যা বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ উতৎপাদনমূলক সম্পদ) শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের বেশি লক্ষ্যবস্ততে পরিণত হয়েছিল । চিত্র-১০-এ দেখানো হয়েছে মোট নমুনা ঘটনাগুলোর 
মধ্যে ৪৫০টি ঘটনার শতকরা ৩৬ ভাগ ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে, যারা ২০০ ডেসিমেল জমির প্রকৃত 
মালিক, শতকরা ২২ ভাগ ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে যারা ২০১-৪০০ ডেসিমেল জমির মালিক; শতকরা 
১৪ ভাগ ঘটেছে যারা ৪০১-৬০০ ডেসিমেল জমির মালিক । এভাবে জমির প্রকৃত মালিকানার অবস্থা 
উন্নত হবার সাথে সাথে অর্পিতকরণের ঘটনা কমেছে। এর অর্থ হলো, ক্ষতিত্রত্ত খানার সংখ্যার বিচারে 
যেসব খানা অর্থনৈতিকভাবে সবল তাদের চাইতে তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল 
খানাগুলো শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্ত বেশি হয়েছে। অধ্যায়-৫-এ তুলনামূলকভাবে সচ্ছল 
খানাগুলোর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 


৭৩ 


৭৪ 
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চি 5 জমির কৃত মনিকাল গোষ্ঠি ক ইলি[ভিপিও অনযাযী সম অর্পিত কলার কর হর 


৩০০১-৪০০০ 
চি 


২০০১-৩০০০ 8০০ ১-৫০০০ 
১০০১-১৫০০ ৪% 
৬ 


৮০১১০০০ 


৪% 


জমির প্রকৃত মালিকানা শ্রেণীর বিচারে মালিকানাধীন জমির অনুপাত হিসেবে অর্পিত জমির পরিমাণ 
ভিন্ন ভিন্ন। গবেষণায় দেখা গেছে যারা ১০০ ডেসিমেল পর্যস্ত জমির মালিক তাদের প্রকৃত মালিকানার 
শতকরা ৬৯ ভাগই বেদখল হয়েছে (চিত্র ১১)। অন্যান্য মালিকানার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষণীয় । 
যেমন, যারা ১০১-২০০ ডেসিমেল জমির মালিক তাদের শতকরা ৫৪ ভাগ, যারা ২০১-৩০০ 
ডেসিমেল জমির মালিক তাদের শতকরা 8৪ ভাগ, যারা ৩০১-৪০০ ডেসিমেল জমির মালিক তাদের 
প্রকৃত মালিকানার শতকরা ৪৩ ভাগ, এবং ৪০১-৫০০ ডেসিমেল মালিকানার ক্ষেত্রে শতকরা ৪২ ভাগ, 
৫০১-৭০০ ডেসিমেল মালিকানার ক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ ভাগ, ৭০১-৮০০ ডেসিমেল মালিকানার ক্ষেত্রে 
শতকরা ৪৬ ভাগ, এবং ৮০০ ডেসিমেল বা তার চেয়ে বেশি মালিকানার ক্ষেত্রে শতকরা ৩৩ ভাগ 
জমির প্রকৃত মালিকানা বেদখল হয়ে গেছে। এর ফলাফল ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ২০০ ডেসিমেল 
জমির অধিকারীদের মতই অভিন্ন । এ থেকে বুঝা যায়, প্রকৃত মালিকানার অবস্থা নির্বিশেষে ভূ-সম্পত্তি 
বেদখলের ক্ষেত্রে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আপেক্ষিক প্রভাব ২০০ ডেসিমেল পর্যন্ত জমির 
মালিকদের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রভাবের অনুরূপ । 


চিত্র ১১: জমির প্রকৃত মালিকানার শ্রেণী অনুযায়ী মালিকানাধীন জমির শতাংশ হিসেবে অর্পিত জমি 


৯০০ ১০১-২০০ ২০১-৩০9০. ৩০৬-৪০০ ৪০১৫০৮  ৫০১-৬০৩ '৬০১৫০% ৭০১-৮০০ ৮০০+ 


৮ হত রত রর ক 2.৮ 
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সারণি ১১: জমির প্রকৃত মালিকানা-গোষ্ঠি অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির শতকরা বণ্টন 


মোট ঘটনা আইনের যোট মোট ৭৫ 
(ডেসিমেল) মালিকানাধীন জমি (ডেসিমেল) (ডেসিমেল) জমির % হিসেবে 
মোট গড় মোট গড় অর্পিত জমি 

2১০০ ৯৯ ৪৪৯৬ 8৫.8 ৩১১৬ ৩১৯.৫ ৬৯.৩ 
১০১-২০০ ৬৩ ৯৬৭৯ ১৫৩.৬ ৫২১০ ৮২.৭ ৫৩.৮ 
২০১-৩০০ ৫১ ১২৭৩৮ ২৪৯.৮ ৫৫5৩ ১০৮,৭ ৪৩.৫ 
৩০১-৪০০ ৪৯ ১৭৮৬৪ ৩৬৪.৬ ৭৭৫৮ ১৫৮.৩ ৪৩.৪ 
৪০১-৫০০ ৪১ ১৮৮১১ ৪৫৮৮ ৭৮৮৩ ১৯২.৩ ৪১.৯ 
৫০১-৬০০ ২২ ১১৯৩০ ৫৪২.৩ ৪৬৪২ ২১১,০ ৩৮.৯ 
৬০১-৭০০ ২০ ১৩০৮২ ৬৫৪.১ ৫৮৬৭ ২৯৩.৪ 8৪.৮ 
৭০১-৮০০ ১৩ [০১১০ ৭৫৭.৩ ৩৮১০ ৩৪৬.৪ ৪8৫.৭ 
৮০১+ ৯২ ১৭৪০০৫ ১৮৫১.১ ৫৭২৫৯ ৬০৯.১ ৩২.৯ 
মোট ৪৫০ ২৭০৯৩৫ ৬০২.১ ১০১০৮৮ ২২৪.৫ ৩৭.৩ 


চিত্র ১২: বেদখল হওয়া গোষ্ঠি অনুযায়ী মোট অর্পিত ঘটনার শতকরা হার। 


১৮.৪ 
৮ 
৬ 
হা ভিত পর রর রঃ |... 


*১০০ ১০১-২০০২০৯-৩০০৩০১-৪ ০০৪ ০১-৫০০৫০১-৬০০৬০১-৭০০৭০১-৮০০ ৮০০ 


চিত্র ১৩ : আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মৃত তাদের শতকরা হার এবং কোন পরিবারের কমপক্ষে একজন অভিবাসী 


সদস্যের সম্পত্তিতে বৈধ অধিকার থাকা সত্বেও শক্র/অর্পিত আইনে সম্পত্তি তালিকাতুক্ত হওয়া 


৬ত 
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বেদখলের শ্রেণী অনুযায়ী সমস্ত অর্পিত ঘটনার (৪৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত খানার) বিন্যাস থেকে দেখা যায়, 
প্রতি ১০০ ডেসিমেল পর্যন্ত জমির ক্ষেত্রে বেদখল হয়েছে শতকরা ৫৭ ভাগ, ১০১-২০০ ডেসিমেলের 
মধ্যে বেদখল হয়েছে শতকরা ১৮ ভাগ, ২০১-৩০০ ডেসিমেলের মধ্যে বেদখল হয়েছে শতকরা ৮ 
ভাগ, ৩০১-৬০০ ডেসিমেলের ক্ষেত্রে শতকরা ৮ ভাগ, ৪০১-৫০০ ডেসিমেলের মধ্যে শতকরা ২ ভাগ, 
৫০১-৬০০ ডেসিমেলের ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ, ৬০১-৭০০ ডেসিমেলের শতকরা ১ ভাগ এবং ৮০০ 
ডেসিমেল বা তার বেশি জমির (চিত্র ১২) ক্ষেত্রে শতকরা ৬ ভাগ বেদখল হয়েছে। এভাবে স্বল্প 
পরিমাণ অর্পিত জমির (১০০ ডেসিমেল পর্যন্ত) ক্ষেত্রে বেদখলের অধিকাংশ ঘটনাগুলো (৫৭%) 
ঘটেছে। 


বৈধ উত্তরাধিকারীর অবস্থান: জোরপূর্বক অভিবাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি 


জোরপূর্বক অভিবাসন এবং/অথবা কোনো বৈধ উত্তরাধিকারীর মৃত্যুকে কারণ হিসাবে দেখিয়ে 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সাধারণত হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হয়। জরিপের সময় 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল সম্পত্তিতে কারো বৈধ অধিকার থাকা সত্বেও কেউ অন্য 
দেশে অভিবাসী হয়েছিলেন কিনা কিংবা শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে মারা 
গিয়েছিলেন কিনা। এ সংক্রান্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য চিত্র -১৩তে উপস্থাপন করা হয়েছে । এতে দেখা 
যায়, উত্তরদাতাদের ৩৯ শতাংশ বলেছেন একটি পরিবারের সদস্যদের অন্তত: একজন বৈধ 
উত্তরাধিকার থাকা সতেও শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্তির পূর্বেই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। 
এ পরিবারগুলোর শতকরা ৭০ ভাগ সদস্য ১৯৬৫-৭১ সালের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যান। এছাড়া 
উত্তরদাতাদের ৩০ শতাংশ বলেছেন শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকাভুক্তির পূর্বে 
পরিবারের সদস্যদের কমপক্ষে একজন মারা গেছেন। যারা মৃত তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ 
১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যে মারা যান। তিন-পঞ্চমাংশের (৬৩ শতাংশ) কিছু বেশি উত্তরদাতা বলেছেন 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কমপক্ষে একজন হয় মারা গেছেন নতুবা অভিবাসী হয়েছেন । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 
এবং যারা অভিবাসী হয়েছেন অথবা মারা গেছেন তাদের আন্তঃসম্পর্ক চিত্র-১৪ তে তুলে ধরা হলো। 
কিছু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে অভিবাসনের ঘটনা বা কোনো পরিবারে কোনো সদস্যের মৃত্যু নিছক বাস্তব 
জীবনের ঘটনা । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন তো দূরের কথা এ বিষয়গুলোকে যে কোনো আইনের 
অধীনে এনে পারিবারিক সম্পত্তি বেদখলের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। 
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কারণ অনুযায়ী বেধখলের ধরন 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্পত্তি অন্তর্ভুক্তির কৌশল বেশ জটিল এবং কারণগুলোও বহুমুখী । 
১৯৬৫ সনের পাকিস্তান সামারিক অধ্যাদেশ নম্বর ২২ অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জেলা 
প্রশীসনকে তাদের নিজ নিজ জেলার শত্রু সম্পত্তির সহকারী জিম্মাদার হিসেবে দায়িতৃ দেয়া হয়েছিল। 
বিজ্ঞপ্তি এসআরও ১২৫ (আর) ১৯৬৫ এবং ৫৫ (১৭-৯-২২/৬৫ ইপি) -এর মাধ্যমে সহকারী 
জিম্মাদারদের শক্র সম্পত্তি চিহিতকরণ ও তালিকায়নের দায়িতৃ দেয়া হয়। এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেসব 
ব্যক্তির দখলে এরকম জমি রয়েছে তাদের “কারণ দর্শনোর” নোটিশ দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এ 
ধরনের জমি/সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষেই কারো কাছে আছে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে দখলকৃত 
প্রতি নোটিশ দেয়া হত। শক্র/অর্পিত সম্পত্তি তালিকায়নের এ প্রক্রিয়ায় খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে 
তালিকায়নের কাজ শেষ করার জন্য বেশি সংখ্যক তহশিলদার/সহকারী তহশিলদার নিয়োগ দেয়া হয়। 
এ. তহশিলদাররা বেশিরভাগই স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিল না বলেই শক্র সম্পত্তি তালিকায়ন ও 
চিহিততিকরণের জন্য তাদেরকে স্থানীয় প্রভাবশালী বা টাউট ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হত। 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি বেদখলের 
জন্য সাতটি কারণ দায়ী (বিস্তারিত দেখুন বারকাত ও অন্যান্য ২০০০): 


১. শত্র/অর্গিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকায়নের জন্য প্রভাবশালী/ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি খুবই 
তৎপর ছিল । তহশিল বা থানা রাজস্ব অফিসের যোগসাজশে এটি সম্পন্ন হত। শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর এসব সম্পত্তি লিজ নেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । 


৮ 
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শপ লন ক জা 4 কাকা পপ ৯৮৮৯১১৬৪০৮ ০০ শশা পাল? শপ লব কন কা রর উর চক 


২. প্রভাবশালীয/স্বার্থান্বেষী মহল মিথ্যে দলিলের মাধ্যমে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি দখল করে নিত। 
এটিও করা হত তহশিল বা থানা রাজস্ব অফিসের সহযোগিতায় 


৩. প্রভাবশালীরা/স্বার্থান্বেধী মহল সম্পত্তি দখল করত জোরপূর্বক এবং বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী 
কায়দায় যেমন: আগ্নেয়ান্ত্র ও বন্দুক ব্যবহার করে, ভাড়াটে সন্ত্রাসী নিয়োগ করে অথবা 
ক্ষতিগ্রস্তদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে। 

৪. প্রভাবশালীরা জমি দখলের জন্য বর্গাচাষীদের প্রলুব্ধ করত এবং এরপর তারা নিজেরা এ সব 
জমির মালিক হয়ে যেত ৷ 


৫. তহশিল ও থানা রাজস্ব অফিসের কর্মকর্তারাও এসব সম্পত্তি দখলে বেশ তৎপর ছিল। 


৬. সম্পত্তিতে কোনো হিন্দু পরিবারের যেসব সদস্যের বৈধ অধিকার ছিল তাদের মৃত্যু বা দেশ 
ছেড়ে চলে যাওয়াকেই শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকায়নের কারণ হিসাবে ব্যবহার 
করা হত। 


৭. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকায়নের কারণ এর মালিকদের জানা ছিল না। 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখলের প্রক্রিয়া ও কৌশলগুলো অধ্যায়ে ৬-এ উপস্থাপিত ঘটনাগুলোর 
মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘটনাগুলো অনুধাবনের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়কাল (১৯৬৫-২০০৬) 
অনুযায়ী উল্লিখিত সাতটি কারণের আপেক্ষিক গুরুতু সারণি ১২-তে আমরা উল্লেখ করেছি। ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের প্রায় তিন-চতুর্থাহশ (৭২ শতাংশ) বলেছেন, স্থানীয় প্রভাবশালীরা তহশিল বা থানা রাজস্ব 
কর্মকর্তাদের সহায়তায় শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত করেছিল এবং এসব সম্পত্তি 
পরে লিজ নিয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্তদের দু'পঞ্চমাংশ (8৬%) বলেছেন সরকারি কর্মচারীরা তেহশিল এবং 
থানা রাজস্ব অফিস) নিজেরা সম্পত্তি দখল করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের এক-তৃতীয়াংশ (৩৫%) বলেছেন, 
বৈধ উত্তরাধিকার থাকা সঙ্টেও তাদের পরিবারে কারোর মৃত্যু বা অভিবাসন তাদের সম্পত্তি 
তালিকায়নের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের এক-তৃতীয়াংশ (৩২%) বলেছেন, স্থানীয় 
প্রভারশালীরা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কায়দায় সম্পত্তির দখল নিয়েছে। এক-পঞ্চমাংশ (১৯%) বলেছেন, 
তাদের সম্পত্তি অর্পিত হওয়ার কারণ তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা । কিছু ক্ষেত্রে, স্থানীয় প্রভাবশালীরা 
জোর করে হিন্দু সম্পত্তি (৭%) দখল করে নিতে বর্গাচাষীদের প্রলুব্ধ করে। এভাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী 
কায়দা, মিথ্যে দলিল, দালালদের সহযোগিতা এবং সরকারি ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে স্থানীয় 
প্রভাবশালীদের যোগসাজশে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি বেদখলে প্রধান ভূমিকা 
পালন করেছে। 
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হা উকি ৯৪১০ শত পাক পপি ও পাত পলা? লাগ পাপ পপ লাউ পলপপাপাদক পারাপার লা পিপিপি ৮৩ শতিশ৭ পাশা শী শা শশা শশা 


সারণি ১২: বিভিন্ন সময় ক্ষতিখ্রস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা অনুযায়ী অর্পিতকরণের বিভিন্ন কারণ 


(একাধিক উত্তর) 

উত্তরদাতাদের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৬৫ ১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৮২ ১৯৯১ ১৯৯৬ ২০০১ ১৯৬৫ 

অর্পিতকরণের কারণ -৭২ -৭৫ -৮১ -৯০ -৯৫ -২০০০ -২০০৬ -২০০৬ 
১. লিজ পাওয়ার আশায় 
তহশিল ও থানা রাজন্ম 

/প রি উনি ১৪৭ ৩১ ৪৩ ৩১ ২৮ ১৩ ২৯ ৩২২ 


তালিকা করেছিল । 

২. সম্পত্তিতে বৈধ অধিকার 
থাকার পরেও পরিবারের ৯২ ১৮ ১৯ ১১ ৫ ৩ ৮ ১৫৬ 
কোনো সদস্যের মৃত্যু বা (৩৪.২) (৪০.৯) (৩৫.২) (২৮.২) (€১১.১) (১৬৭) (১.১) (৩৪-৭) 
দেশ ছেড়ে যাওয়া 


যোগসাজশে) করেছিল । 

৪. অংশীদারদের বিভিন্ন লোভ 
্ি বশালী ২১ ৬ স্‌ ৩ ১ তি ৩১ 
মখল জি (৭.৮) (২.৩) (৩.৭) (৭.৭) (৫.৬) (৭.৯) (৬.৯) 


রাজ অফিসের কর্মকর্তারা ১১৯ ১৯ ২৬ ১৬ ৭ ২ ১৬ ২০৫ 
জমির দখল নিতে তৎপর (৪৪.২) (৪৩.২) (৪৮.২) (8১.০) (১৫৬) (১১১) ৫৪২১) ৫.৬) 


৩৬ ৮৮ ৬ ১৯ ৬ ঙ্‌ & ৮৬ 
ডালিকাতুক্তির কারণরলো (১৩8) (১৮২) :0১.5) (8৮৭) (৬.5) (১5) (২.৭) (৯১) 


অজানা । 
মোট: উত্তর ৫৪২ ১১১ ১১৬ ৯৮ ৪৯ ৫ ৮৩ ১০২৪ 
উত্তরদাতা হ্৬৯ ৪৪ ৫৪ ৩৯ ৪২ ৯১৮ ৩৮ ৫০৪ 


দ্রষ্টব্য: উপরের সারনিতে বন্ধনীর ভিতরের সংখা উত্তরদাতার শতকরা হার নির্দেশ করে। উত্বরদাতাদের মোট যোগফল হবে ৫০৪, 
কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতা হচ্ছে ৪৫০ জন। এর কারণ, ৫৪টি ঘটনার ক্ষেত্রে অর্পিতকরণের অভিযোগ করা হয়েছে ১৯৯৬ 
সনের আগে ও পরে উভয় সময়েই । 
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গ্রামীণ বাংলাদেশে একই সময়ে ও একই এলাকায় মুসলমান ও হিন্দুদের একই মানের ভূ-সম্পত্তির 
দাম এক রকম নয়। সচরাচর, হিন্দু মালিকদের অবস্থান এক্ষেত্রে হতাশাব্যপ্রক। হিন্দু ভূ-সম্পত্তির 
চাহিদা ও যোগান অর্পিত সম্পত্তি আইনের অন্যতম ফলশ্রুতি। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা 
গেছে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের জমির দাম গড় বাজার দামের চেয়ে কম এবং তা বাংলাদেশের 
মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জমির দামের অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী, 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ৭৫ শতাংশ বলেছেন হিন্দুদের জমির দাম (গড়ে উর্বর কৃষি জমি) মুসলমানদের 
জমির তুলনায় কম। প্রচলিত বাজার দামে হিন্দুদের প্রতি একর জমির দাম ছিল ৯০০০০০ টাকা 
যেখানে মুসলমানদের প্রতি একর জমির দাম ১,৫০০,০০০ টাকা | নমুনাধীন ১৬টি থানার মধ্যে ১৫টি 
থানার প্রায় সমস্ত উত্তরদাতা বলেছেন হিন্দু জমির একক দাম মুসলমান মালিকানাধীন জমির দামের 
তুলনায় অনেক কম। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দু'পঞ্চমাংশেরও বেশি বলেছেন, ১৯৬৫-৬৬ তে হিন্দু 
মালিকানার জমির একক দাম কম হওয়ার তুলনামূলক বিষয়টি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সমসংখ্যক 
উত্তরদাতা ১৯৭০-৭১, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯১-৯২, ও ২০০১-২০০২ সনের ক্ষেত্রেও একই 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন । মুসলমানদের জমির তুলনায় হিন্দুদের জমির একক দাম অনেক কম এটি 
বলার অনেক কারণ ছিল । কিন্তু, এগুলোর সবই ঘটেছিল শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও সাম্প্রদায়িক 
অনৈক্যের কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতা দরুন । 


চিত্র ১৫: উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মুসলিম মালিকানাধীন জমির তুলনায় হিন্দু মালিকানাধীন জমির দাম কম 


হওয়ার নেপথ্যে উল্লিখিত কারণ অনুযায়ী উত্তরদাতাদের শতকরা হার 


% উত্তরদাতা জানান (একাধিক উত্তর) 


শক্র / অর্পিত সম্পত্তি আইনের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ ছাড়তে ও নিবন্ধনের উপর ১৯৬৫ সনের কারণে জমি বিক্রি 
করতে বাধা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল লিঘেধান্জরা ও সাম্পৃদায়িক দাক্সা হয়েছিল । 
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+শপিকিহত ১৮হববকাব+৮৮১১৪৯৫০ হাতত 


নিরাপত্তাহীনতার সবচেয়ে অবনতি ঘটে ১৯৬৫-৬৬, ১৯৭০-৭১, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯১-৯২ 
ও ২০০১-০২ সময়ে । এ বছরগুলোতেই সরকারের মধ্যে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং সাম্প্রদায়িক 
শক্তিগুলোর উদ্ভব ঘটে। হিন্দু মালিকানাধীন জমির দাম কম হওয়ার কারণ হিসেবে গবেষণায় 
অংশগ্রহণকারী দু'তৃতীয়াংশের বেশি উত্তরদাতা বলেন, “শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভূত সমস্যার 
জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাদের জমির দাম হিসেবে মুসলমানরা যা দিতে চায় সে দামেই তারা বিক্রি 
করতে বাধ্য হয়”; প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ধরনের জমির ক্রেতার 
সংখ্যা ছিল খুব কম। কিন্তু, অনেক হিন্দু তাদের জমি কম দামে বিক্রি করে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য 
হয়”; উত্তরদাতাদের এক-পঞ্চমাহশ বলেন, “হিন্দুদের জমি নিবন্ধনের উপর ১৯৬৫ সনে নিষেধাজ্ঞা 
জারি এবং বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দুদের জমির দাম অবমূল্যায়ন করা হতো” 
(চিত্র ১৫)। 


সম্পত্তিও হারিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং এ জন্য খরচ 
বহন করতে গিয়ে তারা খণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিপদে পড়ে কিছু ব্যক্তিকে জমি বিক্রি করতে 
হয়েছিল। কিছু ব্যক্তি সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, অন্যদের দ্বারা তাদের 
সম্পত্তি দখলের পথ সুগম হয়েছিল। এ গবেষণায় দেখা যায় অর্ধেকেরও বেশি খানা (৪৫০-এর মধ্যে 
২০৩টি) অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে তাদের অনর্পিত সম্পত্তি বিক্রি করেছেন বা 
বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। এই ২৩০টি খানা মোট ৩২,৬৫২ ডেসিমেল জমি বিক্রি করেছিলেন। 
এগুলো কৃষি জমি, বসত জমি ও অন্যান্য জমি। অন্যকথায় আর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গড়ে ৭৩ ডেসিমেল জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবে বর্তমান 
বাজার দাম (২০০৭) অনুযায়ী খানাপ্রতি মোট ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৮৭০,৭২০ টাকা । খানাগুলোর 
দেয়া বিবরণ অনুায়ী, অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত জমি উদ্ধার করতে গিয়ে ৬৫ শতাংশ জমি 
বিক্রি করতে হয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায় সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে ৩০ 
শতাংশ জমি অন্যরা দখল করেছিল । বিভিন্ন এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর 
এ পরোক্ষ নিপীড়ন চলতেই থাকবে যতদিন রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অভাবে অর্পিত সম্পত্তি বাতিল 
আইন অকার্যকর হয়ে রইবে। 


গত দশ বছরে সংগঠিত সহিংসতার প্রকৃতি ও পরিমাণ 


হিন্দু সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সহিংসতা ও 
নির্যাতনের প্রধান হাতিয়ার অর্পিত সম্পত্তি আইন। এ ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে 
চাঁদা আদায়, সম্পত্তি লুট, ফসল কাটায় বাধাদান, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা, কর্মক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন, 
সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, শারীরিকভাবে আক্রমণ, চুরি-ডাকাতি, গালি-গালাজ, মেয়েদের উত্তক্তকরণ, 
নানারকম হুমকি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন, সিঁদুর, শাখা, উপাসনা, উলুধ্বনি, ভজন, পূজা প্রভৃতিতে বাধা- 


৮১ 


৮ 
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০৮০১১০০৯০৯০৮১১০০৮৯০০৫০ শতশত শত ততশীপা পাপা শিপ শশা) 5444৮০৯৮৮৯০১৮৪০ শশশীল শী ০৮৮০০০০০০৯৪ 


দান, হয়রানি, জাতীয় নির্বাচনে ভোটদানে বাধা দান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটদানে বাধা দান, 
খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি । 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫০টি হিন্দু খানার উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, গত দশ 
বছরে (১৯৯৬-২০০৬) ৫০ শতাংশ খানা গালি-গালাজের বা মৌখিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। 
৩৩ শতাংশ খানা চুরির শিকার, ২৫ শতাংশ হয়রানির শিকার, ও ২৫ শতাংশ খানা ফসল কাটায় বাধা 
দানের শিকার হয়েছেন। এছাড়া, ১৮ শতাংশ খানা বলেছেন, তারা কাজের জায়গায় ভীতি প্রদর্শনের 
মুখোমুখি হয়েছেন। ১৬ শতাংশ শারীরিক আক্রমণের শিকার, ১৪ শতাংশ সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের 
শিকার, ১৩ শতাংশ মেয়ে উত্ত্যক্ত হওয়ার শিকার, ১২ শতাংশ হুমকির শিকার হয়েছেন; ১০ শতাংশ 
সম্পদ লুট, ১২ শতাংশ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটদানে বাধা, ২৭ শতাংশ ২০০১ সনের জাতীয় 
ংসদ নির্বাচনে ভোট দানে বাধা, এবং ৬ শতাংশ ডাকাতির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন; 
অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের ৫ শতাংশ ব্যবসা বাণিজ্যে বাধা দানের শিকার, ৫ শতাংশ চাদাবাজির 
শিকার, ও ০.৭ শতাংশ হত্যার শিকার হয়েছেন (সারণি ১৩)। 


সারণি ১৩: ১৯৯৬-২০০৬ সময়কালে হিন্দু খানার উপর নির্যাতনের ধরন 


(একাধিক উত্তর) 
নির্যাতনের ধরন খানার বর্ণনানুযারী গড়ে যতবার সহিংসতার ক্ষতিগ্রস্তদের অনুভূতি অনুযায়ী 
যে ধরনের সম্মুখীন: সবচেয়ে অমানবিক/নির্মম 
সহিংসতার নির্যাতনের চিত্র 
সম্মুখীন (%) 
উত্তরদাতার খানা সমস্ত খানা 

চাদাবাজি ৪.৮ (২২) ২ ০.১ ৫০ 

সম্পদ লুষ্ঠন ৯.৫ (৪৩) ২ ০.২ ২৫ 

ফসল কর্তনে বাধা ২৩.৮ (২৩) ৫ ১.২ ৩০ 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাধা ৫.০ (৮১) ৭ ০.৩ ১০০ 
কর্মক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন ১৮.০ (৬৪) ৩.৪ ০.৬ ৪৩ 

সম্পদের ক্ষতি সাধন ১৪.৩ (৬৪) ১.৫ ০.২ ৩৩ 
শারীরিকভাবে নির্যাতন ১৬.৭ (৭৫) ১.৯ ০.৩ ৪৩ 

চুরি ৩৩.৩ (১৫০) ১০,৪ ৩.৫ ৫০ 

ডাকাতি ৫.৬ (২৫) ২.০ ০.১ ১০০ 
গালি-গালাজ ৫০.০ (২২৫) ১৯.৫ ৯.৭ ৫৭ 

মেয়েদের উত্যক্ত করা ১৩.১ (৫৯) ৪৮.২ ৫.৭ ৬০ 

হুমকি ১১.৯ (৫৪) ১৭.২ ২.০ ৪০ 
হয়রানি/নিপীড়ন ২৫.১ (১১৩) ৬.৩ ১.৫ ৪০ 

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা ১৬.০ (৭২) ৩.০ ০.৪ ৫০ 

২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনে 

ভোটদানে বাধা ২৭.১ (১২২) ১.৩ ০.১ ৩৩ 

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 

ভোট দানে বাধা ১২.০ (৫৪) ১.০ ০.০৫ ১০০ 

ধর্ষণ ০.৪ (২) ১.০ ০.০০৪ ১০০ 

গুন্‌ ০.৭ (৩) ১.০ ০.০৫ ১০০ 


দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর ভিতরের তথা উভ্ভরদাতার সংখ্যা নিদেশ করছে। 


অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানাগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাসনামলে সুনির্দিষ্ট সহিংস 
ঘটনাবলির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ (১৯৯৬-২০০১) সরকারের আমলে সহিংসতার 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্শিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


৮০০০০৬এ০০ ৮০০০৯০৫৬০০৫১১৮০০০৬৫৪৯৮৮০৬৮০০৮৫০৮৭ ১০০৬৪০৩৮০১০১৮৪০৪৭৫৭৭৮শাত 


ঘটনা গড় ৮.৭ থেকে বেড়ে বিএনপি-জামাত নেতৃতাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০১- 
২০০৬) ১৭.৫ হয়েছিল। সরকারিভাবে এ সহিংসতা সমস্ত হিন্দু খানার ৪৫ শতাংশের ক্ষেত্রে ঘটেছে 
বলা হলেও তা প্রায় সমস্ত হিন্দু খানার ক্ষেত্রেই সহিংসতা লক্ষ্য করা গেছে। এখানে অবশ্যই উন্মেখ্য 
যে, ২০০০ সনে সহিংসতার এরকম ঘটনা খানাপ্রতি গড়ে ২.২ থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ২০০১ সনে 
৩.৭ হয়। “নির্বাচন প্রকৌশল' (ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং ২০০১ সনে নির্বাচন-পূর্ব ও চার দলীয় 
এক্যজোট (বিএনপি-জামায়াত) নির্বাচনে জয়ী হবার অব্যবহিত পরের স্িষ্ট প্রক্রিয়াগুলো এজন্য 
অনেকখানি দায়ী। এটি পরিষ্কারভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। যেমন: (১) সামাজিক- 
রাজনৈতিক পরিবেশ ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়গুলোকে উজ্জীবিত করে। (২) বিরাজমান রাজনৈতিক 
শক্তিগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি শুধু উদাসীনতাই নয় এগুলো সাম্প্রদায়িক পরিবেশও তৈরি করে। 
এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি আইন ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন যোগানোর 
একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 


১৯৯৬-২০০৬ সনের মধ্যে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি হিন্দু খানা গড়ে ২৯টি সহিংস 
ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন অর্থাৎ প্রতি বছর খানাপ্রতি ২.৬টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে । ১৯৯৬-২০০০ সনে 
আওয়ামী লীগ আমলে গড়ে প্রতিবছর সহিংস ঘটনার সংখ্যা ছিল ১.৩ সেখানে বিএনপি-জামায়াত চার 
দলীয় জোটের আমলে (২০০১-২০০৬) এ সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩.৩ এ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের 
সহিংসতার শিকারের ঘটনার বছর-ভিত্তিক সংখ্যা চিত্র - ১৬-তে তুলে ধরা হলো । 


চিত্র ১৬: ১৯৯৬-২০০৬ সনের মধ্যে শক্র/অর্পিতি সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত থানা গড়ে যে কয়টি সহিংস 
ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন 


১৯৯৬ ১৯৯৮৭ ১৯৯৮ ১৯৯৮৯ ২০০০১ ২০০১ ২০০, ৯২০০৩ ২০০৪ ২০০৫ ৯০০৬ 


৮৪ 
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জবির ুলাব্জারত বাতি হাতির সারার 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানাগুলো যে সহিংসতার শিকার হয়েছেন তার প্রকৃতি ও 
ধরন বিশ্লেষণ করলে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, গত দশ বছরে (১৯৯৬-২০০৬: গণতন্ত্রের বছরগুলো!) শক্র/অর্পিত 
নির্যাতন, চুরি, চাদাবাজি, ধর্মপালনে বাধা, ভোটদানে বাধা, ফসল কর্তনে বাধা, সম্পত্তি লুষ্ঠন, ধর্ষণ, 
খুনসহ এরকম আরও অনেক কিছুর মধ্যে অন্তত: যেকোনো একটি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। 
লীগ আমলের (১৯৯৬-২০০১) তুলনায় বিএনপি-জামাত চারদলীয় এক্যজোট পরিচালিত সরকারের 
শাসনামলে (২০০১-২০০৬) দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বিষয়টি সাম্প্রদায়িক শাসনামলে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের উপরে নিপীড়নের বাড়তি সম্ভাবনার একটি জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত । এর প্রধান কারণ আওয়ামী লীগ 
সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ধরনটি ছিল সর্বোচ্চ মাত্রার নিপীড়নমূলক, এগুলোর 
তীব্রতা ও নির্দিষ্ট ধরন স্থান-কাল ভেদে ছিল ভিন্ন। সংক্ষেপে বলা যায়, এসব নির্যাতনের উদ্দেশ্য 
একই, আর তা হিন্দুদের স্থায়ীভাবে একটি ভীতিকর পরিবেশে রাখা, হিন্দুদের মনে করিয়ে দেয়া যে, 
তারা এদেশে অবাঞ্চিত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে একটি মানস- 
কাঠামো তৈরি করা ফে এ দেশটি শুধু তাদেরই, মুসলমানদের এভূত/আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি । 


অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেয়া পদক্ষেপ 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধার অথবা অবমুক্তির জন্য বিভিন্ন 
ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাদের এসব উদ্যোগ ও পদক্ষেপ চিত্র-১৭-তে দেখানো হয়েছে। 
পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে তহশিল অফিসে যাওয়া (৭৭% উত্তরদাতা বলেছেন), থানায় যাওয়া 
(১০%), আদালতে যাওয়া (৩৬%), গ্রাম্য সালিশ ডাকা (২১%), এনজিওদের সাহায্য চাওয়া (৩%), 
স্থানীয় মাত্বরদের সাহায্য চাওয়া (২৩%), প্রতিবেশীদের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা (৩৬%), 
সংখ্যালঘু নেতা/সংগঠনকে জানানো (৩৯%), স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন (৪৭%), 
এঁক্যবদ্ধতাবে রক্ষার চেষ্টা (১০%), অবৈধ দখলদারের সাথে আলোচনা বা তাদের সাথে সমঝোতার 
চেষ্টা (২৩%), স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সাহায্য চাওয়া (২৪%), কৃষক সংগঠনগুলোর সাহায্য চাওয়া 
(৭%) এবং বিপদ এড়ানোর জন্য নিয়তিকে মেনে নেয়া (৪১%)। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গৃহীত বিভিন্ন 
উদ্যোগ ও পদক্ষেপের দীর্ঘ তালিকা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর হিন্দু সংখ্যালঘুরা মোটেও নিস্ক্রিয় ছিলেন না । কিন্ত, কিছু পদক্ষেপ দেখে মনে হয় 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধার বা অবমুক্ত করার জন্য এঁক্যবদ্ধ কোনো প্রচেষ্টা 
নেয়া হয়নি। গৃহীত পদক্ষেপের ধরন দেখে বোঝা যায় স্থানীয় পর্যায়ের বাইরে তেমন কোনো ভালো 
উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ২০০১ সনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হওয়ার পরেও এ ঘটনাশুলোর 
সত্যতা পাওয়া যায়। 
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জন্য তারা বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপও নিয়েছিলেন । কিন্ত, সবক্ষেত্রে ফলাফল ছিল হতাশাব্যঞ্জক ও 
বিপরীত । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মামলাগুলোর ৫০ শতাংশ হুমকির মুখে হয় তাদের তুলে নিতে 
হয়েছে এবংঅথবা মামলায় জিতেছেন, কিন্তু, জমি ফেরত পাননি । মামলার ক্ষেত্রে আরো এ রকম 
ঘটনা ঘটেছে। তা হলো আর্থিক কারণে মামলা বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা এখনো এর কার্যক্রম চলছে। 
গ্রাম্য সালিশের ৯৫ শতাংশ রায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গেছে; ৬৪ শতাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে 
প্রতিবেশীরা সহানুভূতিশীল থাকলেও বাহ্যিক হুমকির কারণে সাহায্য করতে পারেনি; ইউনিয়ন 
পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কাছে ২৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন 
করেছিলেন এবং কোনো সমাধান ছাড়াই তা শেষ হয়েছে; ১৪ শতাংশ ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য ঘুষ 
দাবি করছিল; প্রায় সমস্ত স্থানীয় মাতবর এসব বিষয় সমাধানের জন্য কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কারণ, 
তারা নিজেরাই অথবা তাদের আত্ীয়-স্বজনরাই ছিল সুবিধাভোগী; জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রায় ২০ 
শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সব অপকর্ম নিরবে সইতে হয়েছিল (সোরণি ১৪)। 
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৭০ লক ০০০সা ১৮৮৮ + ৮০০১০ পা পপি পল শশ্াী-এপপপী এ ৮৮৪৪ »» পাপী িশি শপ তক কাত ৮০৮০৮ 


সারণি ১৪: অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা ও গৃহীত পদক্ষেপ এবং এর ফলাফল অনুযায়ী উত্তরদাতাদের 


শতকরা বণ্টনের হার 

অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ শতকরা হার 
৭৭.১ 
তহশিল অফিসে (৩৪৭) 
১. জমি উদ্দারের জন্য পরামর্শ চেয়েছেন ৫৫.৩ (২৪৯) 
২. অর্পিত হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন ২৫.৮ (১১৬) 
৩. জমির কর পরিশোধ করতে চেয়েছেন ১২.২ (৫৫) 
৪. অর্শিত জমি লিজ নিতে চেয়েছিলেন ৬.৭ (৩০) 
থানায় ১০,২ (৪৬) 
১. জমি উদ্ধারের জন্য সহযোগিতা/পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল ২.৭ (১১) 
২. বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চেয়েছিলেন ৭.৬ (৩৪) 
আদালতে ৩৬.০ (১৬২) 
১. মামলা করেছিলেন কিন্ত হুমকির মুখে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছেন ৬.০ (২৭) 
২. মামলা করার পর আদালতের রায় তাদের পক্ষে যাওয়ার পরেও জমি ফেরত পাননি ১২.৯ (৫৮) 
৩, আর্থিক সমস্যার কারণে মামলা চালাতে না পারা ৬.৭ (৩০) 
৪. আদালতে মামলা চলছে বা এখনও রায় হয়নি ১০.৪ (৪৭) 
এায্য সালিশ ডাকা হয়েছিল ২০.৯ (৯৪) 
১. অনুকূলে রায় হয়েছিল ৩.১ (১৪) 

২. সালিশের রায় দখলদারের পক্ষেই গেছে এবং সালিশে অপদন্ত হওয়ার ভয়ে কেউ মুখ 
খোলেননি ১৯.৩ (৮৭) 
এনজিও-র সাহায্য প্রার্থনা ২.৭ (১২) 

১. স্থানীয় এনজিও-র সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তারা আইনি পদক্ষেপ নেবার বা স্থানীয় 
প্রশাসনে যাওয়ার পরামর্শ দেন | ৩৪ 
স্থানীয় মাতবরদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল ২৩.৩ (১০৫) 
১. স্থানীয় মাতবরদের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা এতে গরজ দেখাননি ১৪.৯ (৬৭) 
২. স্থানীয় মাতবররা নিজেরাই অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন এর সুবিধাভোগী ৮.৪ (৩৮) 
প্রতিবেশীদের সাহায্য চেয়েছিলেন ৩৬.২ (১৬৩) 
১. প্রতিবেশীরা সব ধরনের সাহায্য/পরামর্শ দিতে চেয়েছিলেন ১৩.৩ (৬০) 

২. ভয় অথবা হুমকির কারণে সব রকম সহানুভূতি থাকা সেও তারা সাহায্য করতে 
রাজা ২২.৯ (১০৩) 
ধ্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোকে জানিয়োছিলেন ৩৯.৩ (১৭৭) 
১. সংগঠনগুলোকে জানানো হয়েছিল কিন্ত্র তারা দখলদারদের বিরমন্ধো কিছুই করতে পারেনি ১২.০ (৫৪) 
২. জানানো হয়েছিল কিন্তু সমস্যার প্রতি কোন কর্ণপাত করেনি/নিরব থেকেছে ৪.৯ (২২) 

৩. জানানো হয়েছিল কিন্ত 'অপেক্ষা করা ও দেখার' জন্য পরামর্শ দিয়েছিল/দখলদারের সাথে 
সমঝোতা করার পরামর্শ দিয়েছিল ০০ 
৪. তারা আইনি পদক্ষেপ নেয়ার উপদেশ দিয়েছিল ১৬.৪ (৭৪) 
স্থানীয় এশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন 8৭.৩ (২১৩) 
১. ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বারদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল কিন্ত কোন সমাধন পাওয়া যায়নি ২৭.১ (১২২) 
২. লিজের জন্য আবেদন করেছিলেন ৫.৬ (২৫) 


৩. স্থানীয় প্রশাসন টাকা/ঘৃষ দাবি করেছিল ১৪.৭ (৬৬) 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


কল হাক +৮১৮৯১১১০৫ ০১০৫০০০০০।»পতত ০৮০০ +৮০শ৮484 


সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন ১৩৮ ডে) 
১. প্রতিরোধ কমিটি গঠন, সাক্ষর গ্রহণ অভিযান চালানো হয়েছিল এবং এডিসির কাছে 

যৌথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু এতে কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি নিচানি 

২. এঁক্যবদ্ধ হয়ে দখলদারদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হুমকির মুখে তা ব্যর্থ হয় ৮.২ (৩৭) 

দখলদারদের সাথে আলোচনা বা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন ২৩.৩ (১০৫) 


১. ছাড় দিয়ে হলেও দখলদারদের সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা রাজী হয়নি ১৬.২ (৭৩) 
২, আলোচনা কোনো ফল বয়ে আনেনি/দখলদাররা ক্ষতিগ্রস্তদের আদালতে মোকাবেলা 


করার কথা বলেছিল ৭.১ (৩২) 

স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সাহায্য প্রাঘীঁ হয়েছিলেন ২৪ (১০৮) 

১. অনেকে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন ও সন্ভাব্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ৩.৩ (১৫) 

কৃষক সমিতি অথবা খাম্য সংগঠনগুলোর সাহায্য চেয়েছিলেন ৬.৭ (৩০) 
১. জমির ইস্যু নিয়ে সংগঠনগুলো আন্দোলন করবে বলে আশ্বস্ত করেছিল ৬.৭ (৩০) 

বিপদ এড়ানোর জন্য ভাগাকে মেনে নিয়েছিলেন ৪০.৯ (১৮৪) 
১. সংখ্যালঘু হিসেবে জীবনের নিরাপত্তার জন্য ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন ২৮.৯ (১৩০) 

২. সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা আদালতে মামলার উপ্পর নির্ভর করে আছেন ১২.০ (৫৪) 


দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর মধ্যে তথ্য উত্তরদাতাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা নির্দেশ করে। 


অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন: ধারণা ও ২০০১ সনের পর গৃহীত পদক্ষেপ 


২০০০ সনের গ্রন্থে উপস্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ের বোরকাত ও অন্যান্য, ২০০০) নিবিড় 
বিশ্লেষণ এবং ২০০০ সনে সাংসদদের ব্যক্ত অঙ্গিকারের ফলশ্রুতি হিসেবে জাতীয় সংসদে “অর্পিত 
সম্পত্তি ফেরত বিল ২০০১” পাশ করা হয় এবং সে অনুযায়ী সংসদ ২০০১ সনে “অর্পিত সম্পত্তি 
ফেরত (প্রত্যর্পণ) আইন' পাশ করে । পরবতীতে, ২০০২ সনে সরকার এ আইন সংশোধন করে । 


এখানে গুরুতের সাথে উল্লেখ্য যে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ধারা-৯-এ বলা হয়েছে, 
“এ আইন কার্ষকরের ১৮০ দিনের মধ্যে এ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার একটি সরকারি গেজেট 
তালিকা প্রকাশের সাথে সাথেই তা (ক) রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে গণসচেতনতার 
জন্য প্রচার করবে (খ) তালিকার পর্যাপ্ত কপি জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সরবরাহ করবে যেন এর প্রতি 
কেউ আগ্রহী হলে একটি নির্দিষ্ট দামের তা সংগ্রহ করতে পারে” । ধারা ১৬-তে উল্লেখ রয়েছে “এ 
আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় বা প্রয়োজন অনুযায়ী 
এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে, একটি ট্রাইব্যনাল একাধিক জেলার জন্য হতে পারে অথবা 
একই জেলার জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল হতে পারে এবং এ ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি ফেরত 
ট্রাইব্যুনাল হিসেবে চিহিত হবে ।” ধারা ১০-এ উল্লেখ রয়েছে “প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মালিকরা 
তাদের সম্পত্তি ফেরত পেতে ট্রাইব্যুনালের কাছে তালিকা প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে আপিল করতে 
পারবে, এবং তাদের দাবির স্বপক্ষে সমস্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করবে ।” তবে পরিতাপের বিষয় হলো 
২০০১ সনে সশ্রিষ্ট আইন পাশ হওয়ার পর সরকার কখনোই প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা 
প্রকাশ করেনি। বরং, তুলনামূলকভাবে একটি অসাম্প্রদায়িক থেকে সাম্প্রদায়িক সরকারে পরিবর্তনের 


৮৭ 


৮৮ 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


০৫৫০ তত 


সাথে সাথে সরকারকে তালিকা প্রকাশের প্রচুর সময় দিয়ে আইনটি সংশোধন করা হয়েছে । তালিকা 
প্রকাশের ব্যাপারে সরকারের বর্তমান ঘোষিত অবস্থান কি এমনকি তাও কেউ জানতেন না। তবে এ 
জরিপের সময় ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন 
২০০১ ও ২০০২ সনের এ আইনের সংশোধনী সম্পর্কে অবগত কিনা, এবং এ আইনের অধীনে তারা 
তাদের সম্পত্তি উদ্ধারে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা। এ জরিপে দেখা গেছে যখন ৩০ শতাংশের 
কম সংখ্যক উত্তরদাতা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পপ আইন ২০০১ সম্পর্কে জানতেন তখন মাত্র ১৩ 
শতাংশ সংশোধনী আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। 


সারণি ১৫: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ সম্পর্কে 


উত্তরদাতাদের সচেতনতা (শতকরা) 
সচেতন কিনা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন 
আইন ২০০১ (সংশোধন) ২০০২ 
হ্যা ২৮.৬ (১২৯) ১২.৯ (৫৮) 
না ৭১.৪ (৩২১) ৮৭.১ (৩৯২) 
মোট ১০০.০ (8৫০) ১০০.০ (৪৫০) 


দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করে । 


পরিচালিত জরিপের তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট আইন দু'টি সম্পর্কে খানার জ্ঞানের উৎস হলো 
রেড়িও/টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে ৪৫ শতাংশ খানা 
এসব গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জেনেছেন এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংশোধন ২০০২ 
সম্পর্কে একই উপায়ে অবগত খানার সংখ্যা ৪৮ শতাংশ। অন্যান্য মাধ্যমে যেমন স্থানীয় 
লোকজন/আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে ২৭ 
শতাংশ খানা জানেন ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ সম্পর্কে জানেন ২৪ 
শতাংশ খানা, আইনজীবীদের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে জানেন ১১ 
শতাংশ খানা ও ১৬ শতাংশ খানা জানেন অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন (সংশোধন) ২০০২ সম্পর্কে, 
সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে ৮ শতাংশ উত্তরদাতা 
এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) আইন-২০০২ সম্পর্কে ৫ শতাংশ খানা জেনেছেন, 
রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সম্পর্কে জানেন ৪ শতাংশ খানা 
ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ সম্পর্কে ৩ শতাংশ খানা জেনেছেন । 
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সারণি ১৬: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০০২ সম্পর্কে জ্ঞানের 


প্রধান উত্স (শতকরা) 
জ্বানের প্রধান উৎস অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন 
আইন ২০০১ (সংশোধন) ২০০২ 

রেডিও/টিভি/সংবাদপত্র ৪৫ (৫৮) ৪৮ (২৮) 
স্থানীয় লোকজন/আত্মীয়/প্রতিবেশী ২৭ (৩৫) ২৪ (১৪) 
এনজিও/সামাজিক সংগঠন ৫ (৭) ৩ (২) 
সরকারি কর্মচারী ৮ (১০) ৫ (৩) 
রাজনৈতিক নেতা ৪ (৫) ৩ (২) 
পরামর্শদাতা/আইনজীবী ১১ (১৪) ১৬ (৯) 

মোট ১০০.০ (১২৯) ১০০.০ (৫৮) 


দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করে। 


অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন ২০০১ সম্পর্কে অবগত ৯৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এটি একটি 
উত্তম আইন। তবে, অতিসতবর আইনটির বাস্তবায়ন প্রয়োজন । প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা মনে 
করেন, ২০০১ সনে তৈরি এ আইনের সংশোধনীগুলো আইনটির বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করেছে। 
যদিও ৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার তাদের জমি উদ্ধারের জন্য ২০০১ সনে থেকে আদালতে আবেদন 
জমা দিয়েছেন ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন তবু তাদের কেউই অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পাননি । 


প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী : অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন 


অর্পিত সম্পত্তি দখলের সময় প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান ও সেই সাথে 
তাদের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য নমুনা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এসব তথ্য পাওয়ার জন্য সমস্ত উত্তরদাতাকে এ বলে আশ্বস্ত করা 
হয়েছে যে, গবেষণার নৈতিক রীতি অনুযায়ী কারোরই ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশ করা হবে না । এসব 
তথ্য অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরিপ এলাকার অভিজ্ঞজনদের কাছ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে । এর যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। 
এমনকি সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী দখলদারদের সাথেও এ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। নমুনার ৪৫০টি 
ক্ষতিগ্রস্ত খানা মোট ২১০ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী বলে উল্লেখ করেন। এই ২১০ জন 
সুবিধাভোগীর অতীত ও বর্তমান অর্থনৈতিক- সামাজিক অবস্থা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে 
অর্পিত সম্পত্তি আইনের বাস্তব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার জটিল প্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব 
হবে। 


অর্থনৈতিক অবস্থানের বিচারে অতীতে ৩৯ শতাংশ সুবিধাভোগী ছিল মাঝারি জমির মালিক, এবং ক্ষুদ্র 
ভূ-স্বামী ছিল ৩০ শতাংশ সেখানে বর্তমানে তাদের ৫৭ শতাংশ ধনী ভূ-স্বামীতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র 
ভূ-স্বামী গোষ্ঠির সুবিধাভোগীর শতকরা হার ৩৫ শতাংশ থেকে সম্প্রতি -১ শতাংশে নেমে এসেছে 
(সারণি ১৭)। এভাবে সমস্ত সুবিধাভোগী ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারের জমি দখল করে যথেষ্ট লাভবান 
হয়েছে। সুবিধাভোগীদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথে ১৯৯৭ (২০০০ সনে প্রকাশিত, 
বারকাত ও অন্যান্য দেখুন) সনের গবেষণালনধ ফলাফলের তুলনা করলে দেখা যায়, গত দশ বছরে 


৮৯ 


ধরা নলার হি 


ধনী কৃষকের সংখ্যা ৬ শতাংশ বিন্দু বেড়েছে । একই সময়ে মাঝারি কৃষকের অনুপাত ২ শতাংশ বিন্দু 
(90150170289 70105) বেড়েছে, ক্ষুদ্ধ কৃষকের অনুপাত ৮ শতাংশ বিন্দু কমেছে । জমির মালিকানার 
লোকের জমি হারানো কিছু লোকের জমি প্রাপ্তির সমান।” এসব সুবিধাভোগীদের অধিকাংশই 
পরিবর্তনের এ বিশ্লেষণ থেকে অন্তত দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যায়। এগুলো হলো (১) অর্পিত সম্পত্তি 
আইন ব্যবহার করে হিন্দুদের কাছ থেকে জমি দখল করা কিছু দখলকারীর (তাদের অধিকাংশই 
মুসলমান) পক্ষে জমির মালিকানা সংহতকরণে সহায়ক হয়েছে। এবং (২) অধিকাংশ দখলকারী জমি 
দখলের সময় ছিল তুলনামূলকভাবে সচ্ছল । অর্থাৎ কোনো ভূমিহীন-গরীব কখনও অন্যের জমি দখলের 
সাথে জড়িত ছিল না। 


সারণি ১৭: বিভিন্ন সময়ে সুবিধাভাগীদের অর্থনৈতিক অবস্থাণ* (শতাংশ) 


অর্থনৈতিক অবস্থা অতীত ১৯৯৭ বর্তমান 

(জমির মালিকানা গোষ্ঠি) (সম্পত্তি দখলের সময়) (বারকাত ও অন্যান্য, (২০০৬) 
২০০০) 

ধ্নী কৃষক ২১.০ (88) ৫১.০(১০৬) ৫৭.১ (১২০) 

মাঝারি কৃষক ৩৯.০ (৮২) ৩৯.৯(৮৩) ৪১.৯ (৮৮) 

দ্র শ্রেণীর কৃষক ৩৫.২ ৭৪) ৯.১(১৯) ১.০ (২) 

ভূমিহীন ৪.৮ (১০) 

মোট ১০০.০ (২১০) ১০০.০২০৮) ১০০.০ (২১০) 


টিকা: বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত তথ্য সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্দেশ করে। 


অনুসন্ধান করা হয়েছে । এ থেকে বুঝা যায়, সুবিধাভোগীদের সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি দখলের সময় অধিকাংশ (৮১ শতাংশ) সুবিধাভোগী গ্রাম্য মাতবর শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, অতীতের সাথে তুলনা করলে গ্রাম্য মাতবরদের মধ্যে সুবিধাভোগীদের অনুপাত 
অতীতের ৮১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৪ শতাংশ হয়েছে সোরণি ১৮)। এখানে উল্লেখ্য, অতীতে যেসব 
সুবিধাভোগীর সামাজিক অবস্থা উল্লেখ করার মত ছিল না, অর্পিত সম্পত্তি দখলের পরে তাদের বর্তমান 
সামাজিক অবস্থান অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এরা মোট সুবিধাভোগীর ১০ শতাংশ । এভাবে অর্পিত 
সম্পত্তি আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশলে সুবিধাভোগীরা শুধু আর্থিকভাবেই শক্তিশালী হয়নি তারা 
স্থানীয় এলাকায় সামাজিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্লোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে: ধনী কৃষক তাদের বুঝানো হয়েছে যারা ৭.৫ একরের চেয়ে 
বেশি আবাদি জমির মালিক, মাঝারি কৃষক তাদের বুঝানো হয়েছে যারা ৫-৭.৫ একর আবাদি জমির মালিক, ক্ষুদ্র কৃষক এখানে 
তাদের বলা হয়েছে যেসব কৃধক ২.৫-৫ একর আবাদি জমির মালিক, এবং ভূমিহীন কৃষক বলতে বুঝানো হয়েছে যারা ২.৫ একর 
আবাদি জমির চেয়ে কম জমির মালিক । ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে রয়েছে নিরছ্ভুশ ভূমিহীন, কার্যত ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষক। 
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হতবাক ৮৪ করত ৬৮৬৮৫৯৯৯৪৯৫ ৮০৯৯৯০৪০৪ এবি পরশ? শিবপ শশা ১১১শিশপাতত৯, ০০দ ৮৮০ অপি? 


সারণি ১৮: বিভিন্ন সময়ে সুবিধাভোগীদের সামাজিক অবস্থা (শতকরা) 
ক্ষমতা সামাজিক ১৯১৭ ৯১ 
অবস্থান (দখলের সময়) (বারকাত ও অন্যান্য ১৯৯৭) (২০০৬) 


গ্রাম্য মাতবর ৮১.৪ (১৭১) ৯২.৩১৯২) ৯৩.৮ (১৯৭) 
ইউপি চেয়ারম্যান ২.৯ ডে) ২.৪(৫) ৩.৩ (৭) 
ইউপি মেম্বার ৬.২ (১৩) ৪.৮১০) ২.৯ (ড) 
অন্যান্য (সামাজিক অবস্থান পরিচিতি স্পষ্ট নয়) ৯.৫ (২০) ০.৫৫১) ০ 
মোট ১০০.০ (২১০) ১০০.০(২০৮) ১০০.০ (২১০) 


দ্রষ্টব্যঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা উত্তরদাতার সংখ্যা নির্দেশ করে। 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্পত্তির সুবিধাভোগী বা জবরদখলকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা 
গুরুতৃপূর্ণ । কারণ, এ সম্পত্তিতে তাদের দখলদারীত্ব ধরে রাখার জন্য ব্যাপক সামাজিক শক্তি ও প্রভাব 
থাকা প্রয়োজন । সুবিধাভোগী ও দখলকারীদের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা জানার জন্য দুটি 
সময় (১৯৬৫ থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে যে কোনো সময় বুঝায়) এবং বর্তমান (এ গবেষণায় 
২০০৬)। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি সংবেদনশীল । তাই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে সংশিষ্ট 
সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যেমন: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, 
তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজন, বিষয় সম্পর্কে ধারণা আছে এমন তথ্যদাতা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক এবং 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মতামতদানকারী নেতৃবৃন্দ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অনেক 
যাচাই-বাছাই করার পরেও ১০ শতাংশ সুবিধাভোগী ও দখলকারীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা চিহ্নিত 
করা সম্ভব হয়নি। 


সংজ্ঞা দেয়া ও গ্রহণ করা হয়েছে। বক্স ২-এ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কার্যকর সংজ্ঞা বিস্তারিত তুলে 
ধরা হলো। 


বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। বর্তমান গবেষণীয় অর্পিত/শক্র সম্পত্তি 
আইনের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নের তিনটি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। 

১) কোনো একটি রাজনৈতিক দলের কমিটিতে সদস্য পদ থাকা । এখানে কমিটি বলতে বুঝায় কেন্দ্রীয় থেকে 
তূণমূল পর্যায়ের যে কৌন ধরনের কমিটি বা রাজনৈতিক দলের যে কোন উপ-কমিটি; 

২) রাজনৈতিক দলের কর্মী। এখানে “কমী” বলতে যে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকা 
ও দলের কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ বুঝানো হয়েছে; 

৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা আছে গ্রামের এমন ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নির্ধারণ করা হয়েছে! 
যেমন: স্কুল শিক্ষক, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সুশীল সমাজের সদস্য । রাজনৈতিক পরিচিতি ছাড়াও 
এমন ব্যক্তি এসব প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। যেসব ব্যক্তি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে অংশ নেন তারাও. এর অন্তর্ভুক্ত 

অতএব, এ গবেষণায় চিহ্নিত কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনুযায়ী একজন ব্যক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক 
দলের অফিসিয়াল সদস্য হতেও পারে না হতেও পারে। 


৯৯ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


কস ৪৯৪৯ 


প্রমাণ হিসেবে অর্পিত/শত্র সম্পত্তি আইনের অধীনে হিন্দু সম্পত্তির সুবিধাভোগী এবং দখলকারীরা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা সহযোগী ছিল। রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা 
কখনোই স্থায়ী ছিল না। বরং সেটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার পালাবদলের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতো। অবস্থা যাই হোক, সুবিধাভোগী এবং দখলকারীদের 
রাজনৈতিক দলগুলো হলো: 


মুসলিম লীগ (এমএল), আওয়ামী লীগ (এ এল), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় 
পার্টি (জেপি) ও জামাত-ই-ইসলামী (জেআই)। তাই সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপনের পূর্বে এই সুবিধাভোগী 
ও দখলকারীদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য এ রাজনৈতিক দলগুলোর+* 
ইতিহাস জানা দরকার । 


রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সনে । এ দল “দ্বিজাতি তত্তের” ভিত্তিতে 
মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল আর এরই ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনে 
পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাকিস্তান (১৯৪৭) সৃষ্টির দু'বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে । 
সাধারণ মুসলমানদের আশা ভঙ্গ হতে শুরু করে এবং শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
আইন-শৃংখলার চরম অবনতি, কিছু জেলায় স্বাধিকার আন্দোলন বৃদ্ধি, পুলিশ বিদ্রোহ, নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি, ভাষা নিয়ে সমস্যা ও আরো অনেক সমস্যার কারণে মানুষের 
মোহভঙ্গ হয়। এর ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টির মত বিকল্প নেতৃতের উদ্ভব ঘটে, 
যারা পরে যুক্ত-ফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করে । ১৯৫৪ সনের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তঘ্বন্ট 
যেখানে ২২৩ আসনে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ সেখানে মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হয়। ক্ষমতাসীন 
দলের এ পরাজয় অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু, যেটি অস্বাভাবিক সেটি হলো মুসলিম লীগ সবচেয়ে 
পুরোনো এবং জনসমর্থনপুষ্ট দল হয়েও পূর্ব পাকিস্তানে আর কখনো মাথা উচু করে দীড়াতে পারেনি । 
তবে, মুসলিম লীগের সাথে যারা জড়িত ছিল সামরিক সরকারের আমলে সবসময় তাদের অতি তৎপর 
দেখা গেছে। 


বাংলাদেশের সবচেয়ে এতিহ্যবাহী ও সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সনের 
২৩শে জুন। প্রথমদিকে এর নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ । ১৯৫৫ সনের ২১-২৩ শে অক্টোবর 
ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। 
১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ 
অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে “যুক্ত ফ্রন্ট” গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জেনারেল আইয়ুবের 
স্বৈরাচারী শাসনের সময় (১৯৫৮-১৯৬৯) ১৯৬৫ সনে শক্র সম্পত্তি আইন ঘোষণা করা হয় 
(বিস্তারিত দেখুন অধ্যায় ২-এ)। আইমুবের স্বৈরাচারী শাসনামলে স্বাধিকার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইযুবের পতনের পর ১৯৭০ সনের সাধারণ 
নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে সপঞ্রুধি” ৩ দলটি ১৯৭১ 


নলের প্রকাশিত নথিপত্র প্রাসঙ্গিক 
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পাশা ০৮০৮৮০০৮৮৩5 শিপ শাশীিিশিিশি পিপিতাশাশীগা শশা? ৮০০৮ লি এপি 


সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃতৃ দেয়। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দুটি মেয়াদে মোট সাড়ে আট বছর 
ক্ষমতায় ছিল- প্রথম, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃতে এবং পরে তার কন্যা শেখ হাসিনার 
নেতৃতে । সর্বশেষ ২০০১ সনে হাসিনা সরকারের সময় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ জাতীয় 
সংসদে পাশ করা হয়। 


বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দল । সাবেক 
সেনা প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সনের ১ সেপ্টেম্বর এ দল গঠন করেন। ১৯৯১ সনের 
সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি এককভাবে বৃহৎ দল হিসেবে ১৪০টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। 
১৯৯৬ সনের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি আওয়ামী লীগের কাছে পরাজিত হয় এবং আওয়ামী 
লীগ ১৪৬ টি আসনে (৩০০টির মধ্যে) জয়লাভ করে। ২০০১ সনের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি- 
জামায়াতের নেতৃতে চার দলীয় এঁক্যজোট সংসদে দু'তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে জয়ী হয় এবং 
সরকার গঠন করে। এ সরকারের আমলে ২০০২ সনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ) আইন সংশোধন 
করা হয় (অধ্যায় ২-এ বিস্তারিত দেখুন)। 


জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সনে। সেনা প্রধান লে: জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ 
সনের ২৪ মার্চ এক সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রধান সামারিক আইন 
প্রশাসক হিসেবে দেশ শাসন করতে থাকেন । এ শাসনকার্য বৈধ করার লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ একটি 
রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। এ দলের যাত্রা শুরু হয় ১ জানুয়ারী ১৯৮৬ তে। ১৯৮৮, ৩ 
মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ২৫১ (৩০০ আসনের মধ্যে) টি 
আসন অর্জন করে, যেখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন 
করে। ১৯৭৯ সনের গণ-আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি এরশাদকে ১৯৯০ সনের ডিসেম্বরে পদত্যাগ 
করতে হয়। জাতীয় পার্টি ১৯৯১ সনের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে 
৩৫টি আসনে জয়লাভ করে তৃতীয় প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ করে। এ 
জাতীয় পার্টি ১৯৯৬ সনের ১২ জুন অনুষ্ঠিত প্রথম তন্তাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনে 
৩২টি আসন পেয়েছিল। ২০০১ সনের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির দু'টি অংশ যৌথভাবে ১৫টি 
আসন লাভ করে। 


জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ১৯৪১ 
সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এ দলের চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা মওদুদী । ১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় জামায়াত-ই-ইসলামীর 
রাজনীতির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৯৭৯ সনে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 
ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাজনীতিতে জামায়াত-ই- 
ইসলামীকে পুনর্বহাল করা হয়। ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামাত-ই-ইসলামী ৩৫টি 
আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে এবং ১৮টি আসন লাভ করে। এ দলটি তখন বিএনপিকে সরকার গঠনে 
সহযোগিতা করে। ২০০১ সনের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে চার দলীয় এঁক্যজোটের 
অংশীদার হিসেবে ১৭টি আসন লাভ করে, এর ফলে দু'জন জামায়াত ইসলামীর বিশেষ সাংসদ 
২০০১-২০০৬ মেয়াদে মন্ত্রী হন। এ গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে 


৯৪ 
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সংশ্লিষ্টতার জোরে সুবিধাভোগীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অর্পিত জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল 
করেছিল। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণ সুবিধাভোগীরা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের 
সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে । সারণি-১৯ এ দেখানো হয়েছে, অতীতে অর্পিত সম্পত্তি দখলের সময় সর্বোচ্চ 
সংখ্যক (৩৭%) সুবিধাভোগী মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিল। আর বর্তমানে (২০০৬) ক্ষমতাসীন 
বিএনপির সাথে ৪8৫%, আওয়ামী লীগের সাথে ৩১%, জামায়াতের সাথে ৮% ও জাতীয় পার্টির সাথে 
৬% সুবিধাভোগী সংশ্লিষ্ট । এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপির সাথে 
সুবিধাভোশগীদের ৭২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট ছিল। এ সময়ে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল 
মাত্র ১১ শতাংশ । ১৯৯৫ সনের সুবিধাভোগীদের বেশির ভাগই দল বদল করে ১৯৯৭ সনে ক্ষমতাসীন 
আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। আবার ১৯৯৭ সনের বেশির ভাগ সুবিধাভোগীরাই ২০০৬ সনের 
ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেয়: যেখানে বিএনপির সাথে ৪৫ শতাংশ, আওয়ামী লীগের সাথে ৩১ শতাংশ, 
জামায়াত-ই-ইসলামীর সাথে ৮ শতাংশ ও জাতীয় পার্টির সাথে ৬ শতাংশ সুবিধাভোগীর সম্পৃক্ততা 
পাওয়া গেছে। 


সুতরাং, ৫৩ শতাংশ সুবিধাভোগীই তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোটের সাথে জড়িত 
ছিল। আর বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাথে ছিল মাত্র ৩১ শতাংশ সুবিধাভোগী ৷ এভাবে অধিকাংশ 
সম্পৃক্ত থেকেছে। ক্ষমতাসীন দলের সাথে সুবিধাভোগীদের সংশ্লিষ্টতার কারণ হচ্ছে অন্যের সম্পত্তি 
থেকে বঞ্চিত করতে রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বস্তত, সুবিধাভোগীদের তিন-পঞ্চমাংশ 
বিএনপি, জামায়াত-ই- ইসলাম, জাতীয় পার্টি ও মুসলিম লীগের সাথে জড়িত । এরা সবাই মুসলিম 
ধর্মের অনুভূতিকে ধারণ ও লালন করে। আর বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক চালচিত্রে এটি 
দিবালোকের মত স্পষ্ট। 


সারণি ১৯: বিভিন্ন সময়ে সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা (শতকরা) 


অতীত ১৯৯৫ ১৯৯৭ বর্তমান 
রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা (সম্পত্তি দখলের (বারকাত ও (বারকাত ও (২০০৬) 
সময়) অন্যান্য ১৯৯৭) অন্যান্য ১৯৯৭) 
মুসলিম লীগ (এম এল) ৩৬.৭ (৭৭) ১.২ (১) ১.৯(৪) ০.৫ (১) 
আওয়ামী লীগ (এএল) ২০ (৪২) ১১.১৫৯) ৪৪.২৫৯২) ৩১.৪ (৬৬) 
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২২.৪ (৪৭) ৭১.৬ (৫৮) ৩১.৭(৬৬) ৪৫.২ (৯৫) 
জাতীয় পার্টি (জেপি) ৭.১ (১৫) ৪.৯ (৪) ৫.৮১২) ৬.২ (১৩) 
জামায়াত-ই-ইসলামী (জেআই) ১.৯ (৪) ৩.৭ (তি) ৪.৮(১০) ৮.১ (১৭) 
অন্যান্য দল ৩.৩ (৭) ১.২ (১) ১.০(২) ০.৫ (১) 
সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা যায়নি ৮.৬ (১৮) ৬.২ (৫) ১০,৬২২) ৮.১ (১৭) 
মোট ১০০.০ (২১০) ১০০.০ (৮১) ১০০.০৫২০৮) ১০০.০ 
(২১০) 


দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা নির্দেশ করে 
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০ ত৮৮০০০৩৯ কত ৪৪৩ ০ শিপ ৮৮০৯ পাত 


দখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ঘটনা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টদের দ্বারা জমি দখল 
ও দখলকৃত জমির পরিমাণ সবক্ষেত্রে এক নয়। আর বিষয়টি গভীরভাবে বুঝানোর জন্য 
দখলকারীদের/সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী দখলদারদের মালিকানায় অর্পিত 
সম্পত্তির জাতীয় পর্যায়ের একটি হিসেব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিমাপকৃত ফলাফল 
উপস্থাপনের পূর্বে, কিছু পদ্ধতিগত বিষয় ও প্রাসঙ্গিক ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেয়া 
হয়েছে, অধিকাংশ অর্পিত সম্পত্তি রয়েছে সুবিধাভোগী বা জবর দখলদারদের অধীনে । দ্বিতীয়ত, এসব 
পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়। এ বাস্তবতাকে মনে রেখেই, 
২০০৬ সনের জন্য সুবিধাভোগীদের/দখলদারদের রাজনৈতিক সং্লিষ্টতাসহ শক্র/অর্পিত জমির 
পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে (শেষ জরিপের সময়কাল বিএনপি-জামাত পরিচালিত সরকারের সময়ের 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) । বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দেশব্যাপি ৫৩৬৯৫০ জন দখলকারী/সুবিধাভোগী মোট ২৬ 
লক্ষ একর অর্পিত জমি দখল করে আছে যার বৈধ মালিক ১৬ লক্ষ হিন্দু খানা । ২০০৬ সনে ২৬ লক্ষ 
একর অর্পিত জমির মধ্যে বিএনপি-সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ১৭৪৯৮০০ একর (অর্পিত জমির ৬৭%), 
আওয়ামীলীগ-সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ৩৬১৪০০ একর (অর্পিত জমির ১৪%), জামায়াত-ই-ইসলাম- 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ২২৬২০০ একর (অর্পিত জমির ৯%), জাতীয় পার্টি-সং্রিষ্টদের দ্বারা 
১৮২০০০ একর (অর্পিত জমির ৭%), অন্যান্য দলের সাথে-সগ্রিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ১০৪০০ একর 
(অর্পিত জমির ০.১%), মুসলিম লীগ সংশ্লিষ্টদের দ্বারা ১৮২০ একর অর্পিত জমির ০.০৭%) এবং 
যাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বের করা যায়নি তাদের দ্বারা ৩৭৬০০ একর অর্পিত জমি বেদখল 
হয়েছে। দখলদারদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিশ্লেষণসহ উপরের বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় 
রাজনৈতিক দলের সাথে স্রিষ্টদের অনুপাত ও অর্পিত জমির অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
উদাহরণ হিসেবে, ৪৫ শতাংশ সুবিধাভোগী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু, 
অর্পিত সম্পত্তির ৬৭ শতাংশ তারা ভোগ করে, ৩১ শতাংশ সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগের সাথে 
সংশ্লিষ্ট কিন্তু তারা অর্পিত সম্পত্তির ১৪ শতাংশ ভোগ করে; আর সুবিধাভোগীদের ৮ শতাংশ 
জামায়াত-ই-ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্ত, তারা অর্পিত সম্পত্তির ৯ শতাংশ ভোগ করে। 
উপরের বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যদিও ইসলামী মুল্যবোধ সম্পন্ন 
রাজনৈতিক দলের বিশেষকরে, বিএনপি-জামায়াতের সাথে ৫৩ শতাংশ সুবিধাভোগী জড়িত যৌথভাবে 
তারা মোট অর্পিত জমির ৭৬ শতাংশ ভোগ (গ্রাস) করেছে। 
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৯৬ | চিত্র ১৮: রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনুযায়ী দখলকারী/সুবিধাভোগীদের মালিকানায় অর্পিত জমির পরিমাণ: ২০০৬ 


অন্যান্য দল 
0.৭0% (১০১৪০০ একর) ান্বান ৩% (৬৭,৬০০ একর) 
জাতীয় পার্টি 


৭% (১৮২,০০০ একর) ০ 


জামায়ত-ই-ইসলামী 


৯% (২২৬,২০০ একর) 


মুসলিম লীগ 
০.৭৭% (১৮২০ একর) বিএনপি ৬৭.৩০% 
১৬০4৫ 


জাওয়ামী লীগ ₹. (১৭,৪৯,৮০০ একর) 
১৩.৯০% (৩.৬১১৪০০) 
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আম (৫ 


তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু পরিবারের উপর প্রভাব 


ভূমিকা 

একটি ব্যাপক ধারণা ও প্রচলিত বিশ্বাস হলো, শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন নিম্ন শ্রেণীর বা অসচ্ছল 
হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । এরকম ধারণার অনেক ভিত্তি রয়েছে । আর সেগুলো হলো: সচ্ছল 
ও ধনী হিন্দুরা সমাজে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী; প্রচুর ধন সম্পত্তির কারণেই তারা শক্তিশালী । পাশাপাশি 
তারা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং একই সাথে স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সাথে তাদের রয়েছে সুসম্পর্ক । 
অধ্যায় ৫-এ উপস্থাপিত আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে 
তুলনামূলকভাবে ধনী ও সচ্ছল হিন্দুদের চেয়ে গরীব ও অসহায়/দুর্বল হিন্দুরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। 
এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার, যারা কম দরিদ্র বা প্রায়/ধনী তারা শক্র/আর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ে ধীরে ধীরে আরো গরীব হয়ে গেছে। শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে দরিদ্বায়ন ও বঞ্চনা 
প্রক্রিয়ার যে চলমানতা আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে তা অধ্যায় ৩ এবং ৪ এ আমরা উপস্থাপন 
করেছি। তদুপরি শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে এভাবে নির্স্ব হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশে 
তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব অনুসন্ধান করে 
দেখা যথাযথ মনে হয়েছিল । এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে সচ্ছল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর 
অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


তত 5 তত 2০৮০৮০১০০৯৪ শত ০০০০০ ০০৭৯ ৭৮ 


রর কিছু পদ্ধতিগত বিষয় 


সচ্ছলতা বা ধনীর সংজ্ঞা দেয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। যদি সচ্ছল বা ধনী লোকের কোনো তালিকা 
না থাকে তবে, কোনো জরিপের ক্ষেত্রে এটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে । পত্র জরিপের ক্ষেত্রে এটি আরো 
দূরহ কাজ। সচ্ছল হিন্দুদের জীবন ও জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
প্রভাব কতটুকু তা বুঝার জন্য এ গবেষণায় পত্র জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে । যাদের সম্তান- 
সন্ততি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে কার্যত: এ গবেষণায় তাদেরই 
সচ্ছল বা ধনী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 


অন্যকথায়, সচ্ছল হিন্দু খানা হলো এমন একটি পরিবার যারা তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার 
জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে সক্ষম (অর্থনৈতিকভাবে)। একথাও একেবারে বাদ দেয়া যায় 
না যে, সচ্ছলদের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা বাস্তবিকই এ রকম সচ্ছল নাও হতে পারে । এখানে ধরেই 
নেয়া হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অধিকাংশ হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা সচ্ছল 
পরিবারের । সুতরাং, এ গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের ধনী হিন্দু খানার প্রতিনিধি 
হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 


সচ্ছল হিন্দুদের উপর শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব কতটুকু তা বুঝতে “মেইলিং প্রশ্নমালা' 
সাহায্য করেছিল। এ গবেষণা গ্রন্থের প্রধান রচয়িতা এবং সেই সাথে বিশিষ্ট সাংবাদিক অজয় দাস গুপ্ত 
যৌথভাবে প্রশ্নমালাটি তৈরি করেছিলেন । মেইলিং প্রশ্নমালাটি চূড়ান্ত করার আগে, একইভাবে একটি 
পূর্ব-পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এভাবে ১২টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নযুক্ত একটি দ্রুত জরিপ মেইল প্রশ্নমালা ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৪৮ জন হিন্দু ছাত্রের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল (পরিশিষ্টে উপকরণ ৭ দেখুন)। 
আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা । ৩৬৩ জন উত্তরদাতা প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন । উত্তরে দেয়ার হার 
ছিল সন্তোষজনক, ৪৮.৫ শতাংশ । বাংলাদেশের সচ্ছল হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে এ মেইল-জরিপের 
উত্তর প্রদানের উচ্চ হার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ । 


এই ৩৬৩টি সচ্ছল হিন্দু উত্তরদাতা (যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) (অর্থাৎ তাদের স্থায়ী ঠিকানা 
কিংবা তাদের বাবা-মা অভিভাবকরা যেখানে বাস করেন) ১৪৯টি উপজেলা, বোংলাদেশের সমস্ত 
উপজেলার ৩২%) ৫২টি জেলা (বাংলাদেশের সমস্ত জেলার ৮১%) এবং বাংলাদেশের সমস্তবিভাগ 
থেকে এসেছেন। সুতরাং, বলা যায় উত্তরদাতাদের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান বণ্টন যথেষ্ট বিস্তৃত ও 
প্রতিনিধিতৃশীল। জেলাভিত্তিক উত্তরদাতাদের বণ্টনের ধরন এরকম (বেশি থেকে কম; বন্ধনীর মধ্যে 
সমস্ত উত্তরদাতার শতকরা হার দেখানো হয়েছে): গোপালগঞ্জ (১৩.৮%), খুলনা (১০.২%), 
সাতক্ষীরা (৯.৪%), বরিশাল (৬.১%), যশোর ও মাদারীপুর প্রত্যেকের (৫.৫%), মাগুরা (২.৮%), 
বগুড়া (২.৫%), নড়াইল ও ফরিদপুর প্রত্যেকের (২.২%), ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম প্রত্যেকে (১.৯%), 
কুষ্টিয়া ও নওগা প্রত্যেক জেলার (১.৭%), কুমিল্লা ১.৪%), রাজবাড়ি, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল প্রত্যেক 
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জেলার (১.১%), ঠাকুরগাও, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদি প্রত্যেক জেলার (০.৮%), 
নারায়নগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, চাদপুর, নাটোর, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও 
পটুয়াখালী প্রত্যেক জেলায় (০.৬%), এবং ঝালকাঠি, রংপুর, গাজীপুর, জয়পুরহাট, ফেনী, মুন্সিগঞ্জ, 
বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পাবনা, ব্রাক্্মণবাড়ীয়া, ঢাকা ও লালমনিরহাট প্রত্যেক জেলার ০.৩%)। 
আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যেসব সচ্ছল হিন্দু মেইল প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন তারা ৫২টি 
জেলা থেকে এলেও উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র ৬টি জেলার আর সেগুলো 
হলো গোপালগঞ্জ, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, যশোর ও মাদারীপুর । 


উল্লিখিত জেলাভিত্তিক সচ্ছল হিন্দু খানার উত্তরদাতাদের বন্টনের সাথে বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার 
এতিহাসিক বণ্টনের জেলাভিত্তিক ধারার গভীর মিল রয়েছে । এর মাধ্যমে বুঝা যায়, হিন্দু ধর্মের সবাই 
কম-বেশি (আর্থিকভাবে সচ্ছল বা কম সচ্ছল) শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের লক্ষ্যবস্ততে পরিণত 
হয়েছে । আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এদেশে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রণয়ন কখনোই শ্রেণী- 
নিরপেক্ষ ছিল না। 


সচ্ছল উত্তরদাতা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষার্থী তাদের বিভাগভিত্তিক বন্টন হচ্ছে এরকম: 
খুলনা বিভাগ থেকে ৪১.৩ শতাংশ, ঢাকা বিভাগ থেকে ৩৩.১ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগ থেকে ১০.২ 
শতাংশ, বরিশাল বিভাগ থেকে ৫.২ শতাংশ, ও সিলেট বিভাগ থেকে ১.৯ শতাংশ (সারণি ২০)। 
এখানে উল্লেখ্য, হিন্দু জনসংখ্যার জাতীয় ও বিভাগভিত্তিক বন্টন এবং সচ্ছল নমুনাগুলোর বণ্টনে 
পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ আদমশুমারী ১৯৯১-এর সরকারি তথ্য অনুযায়ী (জাতীয় পর্যায়ে মোট হিন্দু 
জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগই তিনটি বিভাগে বাস করে । এগুলো হলো খুলনা, ঢাকা ও বরিশাল । 
তবে “সচ্ছল পরিবারের নমুনাতে” এরা ছিল শতকরা ৮০ ভাগ । অন্যদিকে, বাকি তিনটি বিভা 
উট্টশ্রাম, রাজশাহী, ও সিলেটে যৌথভাবে রয়েছে দেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ, 
গবেষণার নমুনাতে মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ । এ স্পষ্ট বৈষম্য খুব সম্ভব নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত 
দেয়: খুলনা, ঢাকা ও বরিশালের সচ্ছল হিন্দুরা অন্য তিনটি বিভাগের সচ্ছল হিন্দুদের তুলনায় 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেশি ক্ষতিশ্রস্ত হয়েছে। সিলেট বিভাগের সচ্ছল হিন্দুরা খুলনা বিভাগের 
হিন্দুদের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের অবস্থাশালী হিন্দুরা শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে সম্ভবত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু,এ দু”টি বিভাগে দু'টি প্রধান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 
থাকার কারণে সচ্ছল হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশি সংখ্যায় পড়ালেখা 
করে এবং তখন থেকেই তুলনামূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নমুনায় কম উত্তর পাওয়া 
গেছে। 


৯৯ 
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সারণি ২০: সচ্ছল উত্তরদাতাদের - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষার্থীদের বিভাগভিত্তিক বন্টন (মোট উত্তরদাতা, 
১০০ ৩৬৩ জন)। 


উত্তরদাতা সচ্ছল বাংলাদেশের জনসংখ্যা, ১৯৯১ 

উত্তরদাতার সমস্ত উত্তর দাতার বাংলাদেশের মোট বাংলাদেশের মোট হিন্দু 

সংখ্যা শতকরা হার জনসংখ্যার শতকরা হার জনসংখ্যার শতকরা হার 
হিসেবে হিসেবে 
৩৩ চাও ০৮৯ ৭.৭৫ 
চট্টগ্রাম ১৯ ৫.২ ১.৬৫ ১৫.৭০ 
ঢাকা ১২০ ৩৩.১ ২.৫০ ২৩.৭৬ 
খুলনা ১৫০ ৪১.৩ ১.৯১ ১৮১৬ 
রাজশাহী ৩৭ ১০.২ ২.৫৯ ২৪.৫৯ 
সিলেট নি ১.৯ ১.০৬ ১০.০৪ 
মোট ৩৬৩ ১০০ ১০৫ ১০০ 


বাংলাদেশে আদমশুমারী ১৯৯১-এর ভিত্তিতে প্রধান গ্রন্থকার কর্তৃক নিরূপিত। বাংলাদেশের সর্বশেষ 
আদমসশুমারীতে ধর্মভিত্তিক মোট জনসংখ্যার জেলা বা বিভাগওয়ারী হিসেব পাওয়া যায় না। 


প্রভাব ও ফলাফল 


সচ্ছল হিন্দুদের উপর শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব ও ফলাফলের বিভিন্ন দিক বুঝার জন্য 
মেইলিং প্রশ্নমালার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। 


১, শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে আপনি কিংবা আপনার খানার কোনো সদস্য 
আপনার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সম্পত্তি হারিয়েছেন কিনা? 


২, আপনার নিজের কোনো নিকট আত্মীয় শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি 
হারিয়েছেন কিনা? 

৩. নিজের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যার 
মুখোমুখী হয়েছিলেন/হচ্ছেন কিনা? 

৪. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে কোনো পরিবার খোনা) সম্পত্তি-সংক্রান্ত 
কোনো সমস্যায় পড়েছেন কিনা? 

৫, আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের মালিকানায় কোনো অর্পিত সম্পত্তি 
রয়েছে কিনা? 

৬. এ মালিকানা এখনো অব্যাহত রয়েছে কিনা? যদি হ্যা হয় 7 ৫ 


৭. আপনি বা আপনার পরিবারের কোন সদস্য শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে 
কোনো আইনি মামলা/কোনো আদালতে মামলা বা কোনো বাদ-বিসম্বাদে সংশ্লিষ্ট 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


৭ ৮8৮৯০ টক উল তত কত 


৮, আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে 
নিরাপত্তাহীনতা বা হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? 

৯. ১৯৯৭ সনের পরে কখনও আপনাকে বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যকে 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের তালিকায় দেখানো হয়েছে কিনা? 


১০. শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে কখনও কোন সমস্যায় পড়ে আপনি বা 
আপনার কোন পরিচিত কেউ প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছেন 
কিনা? 

১১. শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে কোন সমস্যায় পড়ে পরিস্থিতির শিকার হয়ে 
আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ সামাজিক সহযোগিতা পেয়েছেন কিনা? 


১২. শত্র/অর্সিতি সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট এঁতিহাসিক অবিচার সমাধানের জন্য কি ধরনের 
কার্ষকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? 


সামধিকভাবে, বাংলাদেশে ৪৩ শতাংশ হিন্দু খানা শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। 
ধারণা করা হয়েছিল সচ্ছল হিন্দু খানার মধ্যে অর্পিত হওয়ার ঘটনা কম ঘটবে । অথচ, সচ্ছল হিন্দু 
খানার উপর পরিচালিত জরিপে (দেখুন চিত্র ১৯) সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সবেচ্চি 
শতকরা ৩৫.৩ ভাগ সচ্ছল হিন্দু খানা বলেছিল শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে তারা তাদের 
সম্পত্তি হারিয়েছেন। শতকরা ৫৩.৪ ভাগ সচ্ছল উত্তরদাতার মতে গড়ে তাদের অন্ততঃপক্ষে একজন 
নিকটাত্মীয় শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে সম্পত্তি হারিয়েছেন চিত্র ১৯)। 


চিত্র ১৯: সচ্ছল হিন্দু খানার উপর শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব ও ফলাফল 'শৈতকরা যতজন উত্তর দিয়েছেন, 
নমুনা _ ৩৬৩) 


খানার কোন সদস্যের সম্পদ হারানো ছি ভ ৩৫.৩ 
খানাতে ১৯৯৭ সনের পরে যে কোনো অরিতকরণ ছার ১৮.৭ 
কোনো নিকটাত্বীয়ের সম্পত্তি হারানো ছি ৫৩.৪ 
পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমস্যাম সমমান রা ০২৪ 
সম্পত্তি সংক্রাস্ড় সমস্যায় সংশি-ট খানা রা ৩... 
মামলায় খানার সংশি-ষ্টতা চা ২১. 
অর্পিত সম্পত্তিতে খানার দখল ০... 
খানার স্থারী নিরাপত্তাহীনতা ভুয়া রাজারা ০৩. 
প্রশাসন থেকে সাহা পানি রাজা া ১.. 
খানা কোনো সামাজিক সমর্থন পানি চুর রর ৭... 


১০০, 


৯০২ 
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সর্বোপরি, সচ্ছল উত্তরদাতাদের ৩৫.৩ শতাংশ বলেছেন শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে তাদের 
খানাগুলো সম্পত্তি হারিয়েছেন । উত্তরদাতাদের মতে, প্রশাসনিক বিভাগগুলোর সর্বত্র এ ঘটনার পরিমাণ 
সমান নয়। শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে স্বচ্ছল হিন্দু উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সম্পত্তি 
হারিয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা শতকরা ৪৯.৪ ভাগ এবং তা বরিশালে । একইভাবে এসব ঘটনা 
যথাক্রমে ঢাকা বিভাগে ৩৯.৪ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৩৩.৮ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৩০.২ 
শতাংশ, চট্রগ্রাম বিভাগে ২১.৪ শতাংশ ও সিলেট বিভাগে ২০ শতাংশ । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
অর্পিত হওয়ার ঘটনা ও অর্পিত হওয়ার ফলে হারানো সম্পদের পরিমাণ এক নয়। উদাহরণস্বরূপ, 
দু'টি খানা অর্পিত হলো: একটি পরিবার হয়ত ২০০ ডেসিমেল জমি হারালো আর অন্য পরিবারটি 
হারালো ১০০০ ডেসিমেল জমি । দ্বিতীয়ত, একটি বিভাগে সংঘটিত মোট ঘটনার সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ । 
কেননা, এটি কোনো বিভাগের হারানো মোট সম্পত্তির অন্যতম প্রধান নির্ধারক । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনে হারানো মোট সম্পদের স্থানিক বণ্টন নিরূপনের জন্য অর্পিতকরণের ঘটনা ও এ কারণে ক্ষতির 
পরিমাণ উভয়ই গুরত্বপূর্ণ । এ পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে অর্পিতকরণের সমস্ত অর্পিত 
সচ্ছল খানার শতকরা ৭৭.৩ ভাগই রয়েছে দু'টি বিভাগে, ঢাকা ও খুলনায় । সচ্ছল খানার ১৯.৫ 

ংশ রয়েছে যৌথভাবে রাজশাহী ও বরিশালে । অবশিষ্ট দু'টি বিভাগ চট্টগ্রাম ও সিলেটের অর্পিত 
সচ্ছল পরিবার হলো যৌথভাবে ৩.২ শতাংশ । যথেষ্ট প্রতিনিধিতৃশীল না হলেও এ ধারা যদিও একটি 
ক্ষুদ্র নমুনা থেকে পাওয়া গেছে তবুও তা শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ঢাকা এবং খুলনা 
বিভাগের এক বিপুল সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত খানার অস্তিতেরই প্রমাণ । তারপরও বলা যায়, ঢাকা ও খুলনা 
বিভাগে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ক্ষতির পরিমাণ বেশি । 


চিত্র ২০ : শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সচ্ছল হিন্দু খানাগুলোর মধ্যে বিভাগওয়ারী 
অর্পিত হওয়ার ঘটনা 


ডাক জরিপের মাধ্যমে সচ্ছল হিন্দু খানার হারানো জমির পরিমাণ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও, সারাণ 
১১-তে উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায় যারা পূর্বে ৮০০ ডেসিমেল জমির মালিক ছিলেন তারা 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে গড়ে ৬০৯ ডেসিমেল জমি হারিয়েছেন যা তাদের প্রকৃত সম্পত্তির ৩৩ 
100077818৮০: 30598 


আনুমানিক হিসেবের মধ্যে ২০০৬ সনের প্যানেল জরিপে পাণয়া নিয়লিখিত হিসেব অন্তর্ভুক্ত (অধ্যায় ৩ ও ৪ দেখুন): হিন্দু 
ক্ষতিগ্রস্ত খানার মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ; শক্রু/অগ্গিতি সম্প্জ্ধি আইনের কারণে হারানো জমির মোট পরিমাণ ২৬ লক্ষ একর; তু- 
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শশী ০৮০০০০৮৮৮ ০০াশপাতশালিি ০২০ কত 


আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ১২ লক্ষ হিন্দু খানার মধ্যে ২৪৪৮০০ হিন্দু খানা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল (২০.৪ 
শতাংশ) এবং এ আইনে তারা ১৫ লক্ষ একর পরিমাণ জমি হারিয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, অর্পিত 
জমির ৫৮ শতাংশের মালিক প্রকৃত সচ্ছল হিন্দু পরিবার শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
পূর্বে ৮০০ ডেসিমেল জমির মালিক ছিল । উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অন্ততঃ দুটি সিদ্ধান্তে পৌছানো 
যায়: প্রথমত: যদিও শত্র/অর্পিতি সম্পত্তি আইনে তুলনামুলকভাবে দরিদ্র ও কম সচ্ছল হিন্দুরাই বেশি 
পরিমাণে (মোট প্রকৃত জমি মালিকানার ৫০-৭০%), এবং সচ্ছলরা কম (মোট প্রকৃত জমি মালিকানার 
৩৩ শতাংশ) পরিমাণে জমি হারিয়েছেন। মোট হারানো জমির পরিমাণ কষ সচ্ছলদের চেয়ে অধিক 
সচ্ছলদের মধ্যে অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এর ফলে জমির প্রকৃত মালিকানা নির্বিশেষে আর্থিক দিক 
থেকে প্রান্তিক হিন্দুরা আরো নিঃস্ব হয়েছেন, মধ্যবিত্তরা হয়েছেন দরিদ্র, আর সচ্ছলরা হয়েছেন কেউ 
মধ্যবিত্ত বা কেউ দরিদ্র। সুতরাং, হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রান্তিকায়ন 
দর্দ্রায়নের একটি এঁতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করছে । এটি মনে করা হয়েছিল, বাংলাদেশে 
সামরিক স্বৈরশাসনের (১৯৭৬-৯০) পরে গণতন্ত্রের ফলে হিন্দু সম্পত্তি অর্পিতকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হবে 
বা অন্ততঃপক্ষে পূর্বের চেয়ে এর মাত্রা কমবে । এ ধারনা আরো প্রকট হয়েছিল ২০০১ সনের পর যখন 
সংসদে অর্পিত সম্পত্তি রহিতকরণ আইন পাশ হয়েছিল। তবে দুঃখজনকভাবে আমাদের গবেষণার 
ফলাফলের সাথে এ ব্যাপক প্রচলিত ধারনার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর কারণ সচ্ছল 
হিন্দুদের ১৯ শতাংশ বলেছে অর্পিতকরণের ঘটনা ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনের মধ্যে ঘটেছে। যদি সচ্ছল 
হিন্দুদের মাঝেই ১৯ শতাংশ ঘটনা ঘটে থাকে তবে দরিদ্র ও কম সচ্ছলদের মধ্যে এটি যে আরো 
ব্যাপক, সন্দেহ নেই । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে হিন্দু পরিবারে এটি এতিহাসিকভাবে ঘটে 
আসছে। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে তথাকথিত 
গণতন্ত্রের সম্ভাব্য সুফল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । একটি আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল 
করে নেয়ার বিষয়টি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃতবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে। 
দখলকারীদের দ্বারা দুর্বল ও বঞ্চিতদের সম্পত্তি দখলের ঘটনা লুগ্ঠন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা, 
থেকে বুঝা যায় নিরাপত্তাহীনতা অনুভব ও সস্ভাব্য হুমকি, বিপদের সময় প্রশাসনের কাছ থেকে 
সহযোগিতার অভাব বোধ, যখন সাহায্য প্রয়োজন তখন সমাজের কাছ থেকে কাংভিখিত সহযোগিতা না 
পড়তে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোই এর প্রমাণ । সচ্ছল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ শতাংশ বলেছেন, 
তারা স্থায়ীভাবে নিরাপত্তাহীনতা ও হুমকির মধ্যে রয়েছেন, যেটি নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার সময় কয়েকগুণ 
বেড়ে যায় যেমন- আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আর স্থানীয়ভাবে সমস্ত নির্বাচনের সময়। 
সচ্ছল উত্তরদাতাদের প্রায় ২২ শতাংশ বলেছেন তাদের পরিবার জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদামায় 
জড়িয়ে পড়েছেন। ৩৯ শতাংশ বলেছেন তারা সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা ও ঝামেলা নিয়েই (বেশির 
ভাগই শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের) জীবন কাটাচ্ছেন। আর ৪২ শতাংশ উল্লেখ করেছেন, সম্পত্তিতে 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে । এসব অনুসন্ধান 
সি পা 
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মাধ্যমে আমরা আরো জানতে পারি, এ আইন বাংলাদেশের ১ কোটি ৫০ লক্ষ হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে 
অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যা সামাজিক পুঁজি গঠন ও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের মুল্যবান সময়, 
উদ্যম এবং মানব সামর্থ নিয়োগে নিরুৎসাহিত করবে । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট সমস্যা 
সমাধানে অবিশ্বাসের এ পরিবেশ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে । 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ দরিদ্র ও কম সচ্ছল হিন্দু পরিবার অর্পিত সম্পত্তি ও 
অন্যান্য সম্পত্তি হারিয়েছেন যা অন্যের দখলে চলে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত অনেক খানা বা পরিবার তাদের 
সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু, সফল হতে পারেননি । সচ্ছল হিন্দু পরিবারের 
অবস্থা কিছুটা ভিন্ন এবং দরিদ্র ও কম সচ্ছলদের চেয়ে কিছুটা “ভালো' । এ সম্পর্কে ৪৯ শতাংশ অর্পিত 
হিন্দু খানা বলেছে তারা এখনও অর্পিত জমিতে কিছু ক্ষেত্রে দখল রাখতে পেরেছেন (চিত্র ১৯)। এসব 
করতে কিছু অসাধু পথ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া ছাড়াও তাদের উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানকে 
ব্যবহার করতে হয়েছে। তাদের ৫১ শতাংশ লিজ পেয়েছেন আর ৪৯ শতাংশ তাদের অর্পিত 
সম্পত্তিতে মালিকানা বা দখল রাখতে আদালত থেকে আদেশ পেয়েছেন । বিভিন্ন অবিশ্বাসের বাস্তবতা 
এবং অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন অসৎ কর্মকাণ্ডের দরুণ সম্পত্তি পূনর্দখলের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে 
এখনও অনিশ্চিত। এক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতা হলো প্রশাসন থেকে সহযোগিতার অভাব, সামাজিক 
সহযোগিতার অভাব, দখলকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আইন-শৃঙ্খলা 
প্রশাসনের বিরূপ মনোভাব । নিরাপত্তাহীনতা বোধ এবং হিন্দুদের প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা প্রভৃতি 
সম্পত্তিতে হিন্দু পরিবারগুলোর মালিকানা হারানোর অন্যতম কারণ । 


এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই যে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণেই ৪০ বছরের বেশি সময় 
ধরে জাতীয় এ সমস্যাটি অব্যাহত রয়েছে যা বাংলাদেশের সামাজিক গঠন-কাঠামোর ক্ষতি করেছে। 
সুতরাং, অনতিবিলম্বে দীর্ঘ-প্রলম্বিত এ সমস্যার আশু সমাধান করা উচিত। এ বিষয়ে সচ্ছল 
উত্তরদাতাদের কাছে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি এ এঁতিহাসিক অবিচারের প্রতিকারের জন্য কার্যকর কি কি 
পদক্ষেপ নেয়া যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সচ্ছল হিন্দুরা 
নিয়়োক্ত সুপারিশগুলো দিয়েছিলেন। প্রায় ৩৮ শতাংশ হিন্দু খানা আইনি পদক্ষেপের পক্ষে প্রস্তাব 
দিয়েছেন, প্রায় ৩৪ শতাংশ সামাজিক আন্দোলনের প্রস্তাব করেছেন আর ২৯ শতাংশ রাজনৈতিক 
পদক্ষেপ ও অঙ্গিকারের পক্ষে মত দিয়েছেন। এর মূল বক্তব্য হলো, প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপগুলো 
আন্তঃসম্পর্কিত এবং সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে এ পরামর্শগুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত। এই সমাধানই 
বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে এক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যা দীর্ঘস্থায়ী মানব উন্নয়নের অন্যতম 
পূর্বশর্ত । 
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চিত্র ২১: শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট এতিহাদিক অবিচার দূর করার জন্য সচ্ছলদের প্রস্তাবিত সবচেয়ে কার্যকর 
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্ার ৬ 


অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ১৯৯৭-২০০৬ 


পদ্ধতি 


বিগত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) মোট ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের ৬০ লক্ষ মানুষ 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । এই দখলকৃত মোট ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ কমপক্ষে ২৬ 
লক্ষ একর । এর সাথে রয়েছে নানা ধরনের নিপীড়ন, নিঃস্বতা, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও বঞ্চনা । তবে 
ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির বাস্তব জীবনের নির্মম অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজও সীমিত বা খুবই 
কম। অভিজ্ঞ উন্নয়ন চিস্তক ও পেশাজীবিদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এ বিষয়ে আগেই ন্যুনতম 
গবেষণাও পরিচালনা করা উচিত ছিল । অথচ বিভিন্ন কারণে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত তা সম্পন্ন করা হয়নি । 
ফলে, গত ৪০ (১৯৬৫-২০০৬) বছরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বঞ্চনার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি 
প্রসারিত করার জন্য এ গবেষকদল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার কথা মনে রেখেই এ 
ক্ষেত্রে একটি উদ্যোগ নেন। ২০০০ সনে প্রকাশিত অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত গ্রন্থে ১৯৯৬ সন পর্যস্ত 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খানার উপর পরিচাহিত ৫০টি নিবিড় অনুসন্ধানমূলক ঘটনা বা 
কেস-স্টাডি উপস্থাপন করা হয়। বর্তমান গবেষণায় নিঝিড়ি কেস-স্টাডির জন্য প্রাথমিকভাবে ১৬টি 
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নমুনা জেলার মোট ১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে বেছে নেয়া হয়। একটি বিস্তারিত কেস-বই (049০- 
7০০$) ব্যবহার করে প্রতিটি ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। ঘটনার 
জটিলতা ও উত্তরদাতাকে সময়মত পাওয়ার ভিত্তিতে প্রতিটি ঘটনা নিয়ে গবেষণার জন্য তিন থেকে 
পাঁচ ব্যক্তি-দিবস কাজে লাগানো হয়। আমাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সম্পকীয় আলোচনার জন্য সব 
ধরনের প্রশ্ন ও বিষয় কেস-বইতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। 


ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিদের সাথে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিবিড় আলোচনা করা হয় তা 
পরিশিষ্টে (উপকরণ 7৬) উপস্থাপিত হয়েছে । কেস-বইয়ের ৬টি প্রধান অংশ ছিল। যেমন: পরিবারের 
ইতিহাস/পারিবারিক পটভূমি, শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে পরিবারগুলো কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে 
বর্তমান অবস্থা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে মতামত ও 
ধারণা । অতএব, এখানে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত যে, ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা- 
নীরিক্ষা করার ক্ষেত্রে শুধু নিবিড় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নয়, উপকরণ হিসেবে কেস-বইও 
সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে। 


কেস-বই (08%59-700%) ব্যবহার করে মোট ১৬টি “কেস-স্টাডি' পরিচালনা করা হয়েছে । তবে এ 
গ্রন্থে ১০টি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। বাকী ৬টি ঘটনা গ্রন্থে বর্ণনা না করার কারণ: 


১. কোনো কোনো ঘটনার (কেস) সম্পর্কে সংগৃহিত তথ্য ঘটনার (কেস) সামগ্রিক চিত্রায়নের 
জন্য ছিল অসম্পূর্ণ । 
২. কোন কোন ঘটনার (কেস-স্টাডি) বিষয়বস্তুর একটির সাথে অন্যটির যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। 


যথার্থই উল্লেখ্য, প্রতিটি নির্মম ঘটনাই (কেস) সুনির্দিষ্ট, যার সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু সংখ্যালঘুদের 
মর্মস্পর্শী দুঃখ-দুর্দশা ও বেদনার এক করুণ ইতিহাস । তাই ঘটনার মূল বিষয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 
একটি সারমর্ম তুলে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘটনার একটি শিরোনাম দেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত 
দশটি ঘটনার জন্য মোট দশটি পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, যদিও প্রতিটি 
ঘটনার (কেস-স্টাডি) জন্য সুনির্দিষ্ট শিরোনাম রয়েছে বাস্তবে অধিকাংশ ঘটনাই উচ্ছেদ বা বেদখল 
হওয়ার (চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কারণ- কৌশলগুলোর একটি সামগ্রিক 
চিত্র। 


এ গ্রন্থে উপস্থাপিত দশটি ঘটনার (কেস-স্টাডির) নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিতে রয়েছে 
বঞ্চনা ও দুর্দশার সুনির্দিষ্ট বিবরণ যার অধিকাংশই ভয়ানক । তবে একটি বাস্তব ও সহজ সমাধান খুঁজে 
বের করার জন্য শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি বেদখলের কারণ ও কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট 
ব্যবহার করে ঘটনাগুলোকে ৬টি প্রধান ভাগে বিভাজন করে তাদের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছিল। 
২০০০ সনের গ্রন্থে অনুসৃত শ্রেণী বিন্যাসের সাথে এগুলোর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


সারণি ২১: ১৯৯৭ সনের গবেষণা ও বর্তযান ২০০৬ সনের গবেষণাধীন ঘটনাগুলোর ছয়টি বৃহৎ শ্রেণী 


১৯৯৭. বর্তমান ২০০৬ 
গবেষণা গবেষণা 

দখলদার কর্তৃক জমির তালিকা প্রণয়ন ঠ ২ 
২. বিভিন্ন সন্ত্রাসী কায়দায় দখলদাররা সম্পত্তি দখল করেছিল ১০ ২ 
৩. জাল দলিলপত্র ব্যবহার করে ও ভূমি কর্মকর্তাদের সহায়তায় 

দখলদাররা তালিকাভূক্ত সম্পত্তি দখল করেছিল টি রী 
৪. পরিবারের একজন সদস্যের মৃত্যু বা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াকে 

সম্পত্তি তালিকাকরণের অগ্জুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল টড ২ 
৫. ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেই অর্পিত সম্পত্তি দখল করেছিল ৪ ১ 
৬. প্রভাবশালীদের প্ররোচণায় বা কর্মচারীরা নিজেই অর্পিত সম্পত্তি 

দখল করেছিল টি 

মোট ৫০ ১০ 


পাঠকদের সুবিধার জন্য, অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে একটি উপস্থাপনা কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। 
উপস্থাপনা অনুক্রম এ ধরনের: পরিবারের সদস্যদের নেপথ্য-তথ্য; সম্পত্তির মালিকানা ও অর্পিত 
সম্পত্তির ইতিহাস; গত দশ বছরে (১৯৯৭-২০০৬) জমি ছাড়াও অন্যান্য সম্পদের মালিকানার 
পরিবর্তন; নির্যাতিতদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন; শত্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; বেদখলের প্রক্রিয়া; অর্পিত জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ ও তার 
ফলাফল; অর্পিত জমি উদ্ধারের চেষ্টায় বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম; দখলদারদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন; দখলদারদের সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কের গতীয়তা; শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের ফলাফল; সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মতামত ও ধারণা, এবং শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ক্ষতিগ্রস্তদের পরামর্শ । এভাবে আমরা একটি আপাত যুক্তিগ্রাহ্য 
উপসংহারে উপনীত হতে পারি; এ গ্রন্থে উপস্থাপিত ঘটনাগুলো মূলত: সমস্যা সমাধানের রূপরেখা 
প্রণয়নের জন্য আমাদের সমগ্র প্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ ভিত্তি-উপাদান। 


পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিকভাবেই এ গ্রন্থে উপস্থাপিত দশটি ঘটনার (কেস-স্টাডি) 
প্রত্যেকটির জন্য একটি করে সহজবোধ্য শিরোনাম দেয়া হয়েছে। তবে, ঘটনাগুলো গভীর নিরীক্ষার 
মাধ্যমে জানা যাবে যে, সমস্ত শিরোনাম একত্রে বঞ্চনার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরে যা উপলব্ধি করা 
প্রকৃতপক্ষে খুব সহজসাধ্য নয় বরং, বাস্তবিকই তা জটিল। 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের 
একটি প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্স গঠন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের কেন্দ্র করে আবর্তিত চারটি 
প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি হলো: রাষ্ট্র, প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও প্রভারশালী ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল। চিত্র ২২-এ প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্সটি দেখানো হয়েছে: 
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রাষ্ট্র প্রশাসন: বেসামরিক, আইনি, ও জমি সম্পর্কিত 
শরু/অপিত 
জম্পত্তি আইনে 
ম্ষতিহাত্ত হিন্দু 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও প্রভাবশালী শ্রেণী 


উৎস; বারকাত ও অন্যান্য, ২০০০ 


প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্সের প্রত্যেক প্রতিনিধির ভুমিকা ও কর্মকাণ্ড এবং তাদের আত্তসম্প্ার্কের সারমর্ম 
হলো: রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আইন (যেমন শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন) তৈরি ও লালন করে যা সংবিধানে 
ঘোষিত মৌলিক নাগরিক অধিকারের পরিপন্থি! আইনের চোখে সব নাগরিক সমান; ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ 
বা জন্স্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকদের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে না; জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
সংরক্ষণের অধিকার; ধময়ি স্বাধীনতা; সম্পত্তির অধিকার; আইন-আদালতের মাধ্যমে মৌলিক 
অধিকার নিশ্চিত করা; মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি যে কোনো আইন ও বিধি বাতিল করা; (এটি 
১৯৭১ সনের ১০ এপ্রিল, মুজিবনগরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ছিল) ইত্যাদি হলো সংবিধানে ঘোষিত 
অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার । হিন্দু নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অর্পিত সম্পত্তি আইনের সমগ্র 
ইতিহাসে বেসামরিক, আইনি ও জমি সম্পর্কিত প্রশাসন সবক্ষেত্রে শুধু ব্যর্থই হয়নি, তা এসব 
নাগরিকের সার্বভৌমত্বের বিরাদ্ধেও কাজ করেছে। এভাবেই ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে 
স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে এবং হিন্দুরা দুঃশাসনের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। কোনো 
রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আইন তৈরি করলে প্রশাসন দুবৃত্তায়িত হবে এটিই স্বাভাবিক এরকম বৈরি পরিবেশে 
স্থানীয় সরকারের সাথে ঘনিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রেণী সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে এসব সম্পত্তি 
দখলের ও তাদের নিজন্ব সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ নেবেই। প্রশাসনের সহায়তায় শত্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইন ব্যবহার করে হিন্দু জমি দখল করা, এবং সরকারি খাস জমি দখল করে ধনী হওয়া কঠিন নয়। 
বড় রাজনৈতিক দলগুলো ভোট ব্যাংকের প্রতি বেশি আগ্রহী এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি যথেষ্ট উদাসীন। 
এক্ষেত্রে বিকল্পন খুব সহজ: সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে (মুলত: ধর্ম নয়, ধর্মের 
ধারণা) হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা অথবা হিন্দু সংখ্যালঘুদের বিষয়ে বাহ্যত: সহানুভুতিশীল হওয়া 
অথবা জাতীয় নির্বাচনের সময় এ দু'টি বিষয়কে একত্র করে দেখা; এটি মুসলিম অনুভূতির ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য আবার হিন্দু অনুভূতির জন্য ক্ষতিকরও নয়। এর উদ্দেশ্যই হলো মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের 
ভোট পাওয়া কিম্ত শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য এটি কোনো 
সমাধান নয়। 
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সপ লাস্ট পা শী বাস তলা শ ল হা রত 


প্রতিনিধিবৃন্দের আন্তঃক্রিয়া সংশয়াত্মক। এ থেকে শাসনের এমন একটি স্বরূপ প্রকাশ পায়, যা গৃহীত 
পদক্ষেপের বিভিন্ন স্তরে এবং মাত্রায় নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ । প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্সের 
সংযোগগুলো দেখানোই এ গ্রন্থে উপস্থাপিত ঘটনাগুলোর (কেস-স্টাডি) মুখ্য উদ্দেশ্য । কেননা, এ 
প্রাতিষ্ঠানিক মেট্রিক্সের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুদের জীবনে বহুমাত্রিক 
বঞ্চনার কারণ ও এর নানা অভিঘাত ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ ধরনের সংযোগের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য 
বুঝতে পারলে তা সমস্যার সুনির্দিষ্ট, অর্জন-সম্ভব ও বাস্তবায়নযোগ্য সমাধানের রূপরেখা প্রণয়নে 
সহায়ক হবে । সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়, পূর্বের অধ্যায়গুলোতে উপস্থাপিত জরিপের ফলাফল ও 
সেই সাথে বিবৃত ঘটনাগুলো বঞ্চনার প্রকৃতি ও ধরন বুঝতে এবং সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে 
পৌছতে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে । 


পদ্ধতিগত দিক থেকে ঘটনাগুলোর (কেস-স্টাডি) ফলাফল তুলে ধরার আশে এটি অবশ্যই মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, আমাদের প্রতিশ্রর্তি বা গবেষণার নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া 
হয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত বা সুবিধাভোগী যাই হোক না কেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার 
করা হয়েছে। এছাড়া একই কারণে ঘটনা (কেস-স্টাডি) ভিত্তিক ভৌগলিক অবস্থানের নাম (যেমনু: 
গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা) এবং সংশ্লিষ্ট অফিস ও অফিসের কর্মকর্তাদের নামও প্রকাশ করা হয়নি। 


সবশেষে বলা যায়, বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক অনুভূতি যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য 
সবক্ষেত্রেই তাদের “আক্ষরিক” বিবরণই তুলে ধরা হয়েছে । (কে) উন্নয়নকে যারা স্বাধীনতা, মুক্তি, 
ধর্মনিরপেক্ষতা, বহিঃস্থের অন্তর্ভৃক্তি এবং বহুতের মাঝে এঁক্যের মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া বলে 
বিশ্বাস করেন তাদের মনে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কঠোর বাস্তবতা সম্পর্কে একটি চেতনা সৃষ্টি 
করা প্রয়োজন এবং (খ) শক্র/অর্পিত ক্সম্পত্তি আইনের মতো অমানবিক আইন বাতিলের জন্য ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক আন্দোলন প্রক্রিয়াকে তৃরান্বিত করা দরকার। 


অনুসন্ধিত ঘটনাগুলোর (কেস-স্টাডি) সার্বিক চিত্র 


ছয়টি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত প্রত্যেকটি ঘটনা এবং ঘটনার বিষয়বস্তু পুঙ্থানুপুভ্থ নিরীক্ষণের মাধ্যমে 
বর্তমান গবেষণা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করে যে, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি বেদখলের 
প্রক্রিয়া ও কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো হলো: আইনটি সম্পূর্ণ বেআইনি; একজন নাগরিকের 
সুরক্ষামূলক নিরাপত্তার বিষয়টি আদৌ প্রাধান্য দেয়া হয়নি; অবৈধ দখলদাররা শক্তিশালী; অবৈধ 
দখলদারদের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতাবানদের জোরালো সম্পর্ক রয়েছে; আইনি 
জটিলতাগুলোই বেআইনি; এর সাথে ভূমি অফিস ও অন্যান্য কর্মকর্তারা জড়িত; অবৈধ দখলদার 
ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতারণামূলক উপায়, সহিংসতা ও ফাদ, দলিল জাল করা, লুষ্ঠন, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, 
পেশি শক্তির ব্যবহার, অপরাধমূলক কার্যক্রম সংগঠিত করা; সচেতনভাবেই সংঘর্ষ সৃষ্টি, হিংসা ও 
ইত্যাদি। এভাবে, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রক্রিয়ায় সব ধরনের বঞ্চনা ও সম্পত্তি দখলের 


৯৪ 


১১২ 
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তৎপরতা কার্যকর ছিল এবং এখনো আছে। উপস্থাপিত ঘটনাগুলোর (কেস-স্টাডি) পরিমাণগত ও 
গুণগত উভয় বৈশিষ্ট্যই এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


পদ্ধতিগতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দশটি ঘটনায় (কেস-স্টাডি) জমির মালিকানার অবস্থা 
১৯৯৭ ও ২০০৬ এ দু'টি সময়ের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৭-২০০৬ সনে দশটি ঘটনার 
ক্ষেত্রে জমি বেদখলের অবস্থা ১৯৯৬ সনের (8৫০টি ক্ষতিগ্রস্ত ঘটনার মধ্যে) পরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৪টি 
নমুনা খানার অবস্থার প্রায় অনুরূপ । এ কারণে, এ ঘটনাগুলোর বেদখল সম্পদের গড়কে ১৯৯৭- 
২০০৬ সময়কালে গড় হিন্দু খানার হারানো সম্পদের জেমি ও বাড়ী বাদে) পরিমাণ নির্ধারণে পরিবর্ত 
নির্ণায়ক (970, ৫6091011101) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে গত দশ বছরে প্রতি 
খানায় হারানো সম্পদের গড় মুল্য ধরা হয়েছে ২৫,৮৯৪ টাকা । তবে, ১৯৯৭ সনের গবেষণা অনুযায়ী 
১৯৬৫-৯৬ এর মধ্যে প্রতি খানার হারানো সম্পত্তির মূল্য ধরা হয়েছিল ৩১৯,৫৫৫ টাকা । অতএব 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে গড় ক্ষতিগ্রস্ত খানার এ পর্যন্ত (১৯৬৫ এবং ২০০৬ এর মাঝামাবি) 
হারানো সম্পত্তির মূল্য হয় ৩৪৫,৪৪৯ টাকা যা ক্ষতিগ্রস্ত একটি খানার বর্তমান গড় সম্পত্তির 
মালিকানার ১১ গুণ বেশি। 


বাস্তবে, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ ৩৪৫,৪৪৯ টাকার বেশি হবে । এর প্রধান কারণ, ১৯৬৫ ও ১৯৯৬ 
(সারণি ২২) সনের মধ্যে হারানো সম্পত্তির হিসেব করা হয়েছে ১৯৯৬ সনের বাজার দরে যেখানে 
১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সালে হারানো সম্পদের মূল্য ধরা হয়েছে ২০০৬ সনের বাজার দরে। ১৯৯৭ 
থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে দাম ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ধরলে, ১৯৯৫-২০০৬ সনের হারানো 
সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য হবে ৮৬৩,৬২৩ টাকা । অতএব, ১৯৬৫ সন থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে পুরো 
দাঁড়ায় ৮৮৯,৫১৭ টাকা (৮৬৩,৬২৩ টাকা + ২৫,৮৯৪ টাকা), এ অবস্থায় সম্পদের অতীত-বর্তমান 
তুলনা করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করা উচিত হবে না। কেননা, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবার আগে সম্পদের পরিমাণ ১৯৯৬ এর দামে হিসেব করা হয়েছে । সুতরাং, সেক্ষেত্রে যে কোনো 
তুলনা করতে গেলে তা ২০০৬ সনের দামে রূপান্তর করেই তুলনা করা উচিত। অর্থাৎ শত্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে ২০০৬ সনের বাজার দামে সম্পদের পরিমাণ হবে ৯৪৬,১৭৫ 
টাকা (৩৭৮,৪৭০ টাকা নয়)। এর অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে গড় ক্ষতিত্রস্ত হিন্দু খানার সম্পদের মূল্য 
২০০৬ সনে ৫৬,৬৫৮ টাকা (৯৪৬,১৭৫ টাকা- ৮৮৯,৫১৭ টাকা)। এ থেকে দেখা যায়, শত্র/অর্গিত 
সম্পত্তি আইনের পূর্বের অবস্থার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ ১৫.৭ গুণ কমে গেছে। 
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সারণি ২২: ১৯৬৫-২০০৬ সনে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত গড় হিন্দু খানার সম্পদের পরিবর্তন 


১১৩ 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে সম্পদের 


সম্পত্তি আইনে হারানো সম্পদের পরিমাণ টাকা) বর্তমান 
ক্ষতিহন্ত হওয়ার . সময়কাল সময়কাল সময়কাল অবস্থা (অতীতের 
আগে (টাকা) ১৯৬৫-১৯৯৬ ১৯৯৭- ২০০৬ ১৯৬৫-২০০৬ (২০০৬) তুলনায় 
গহনা/অলংকার 
(সোনা, রূপা, ব্রোজ) ১১১,৪০৯ ৯৫,৭৪৩ ৫,৭২৫ ১০১,৪৬৮ ৯,৯৪১ ১১.২ 
আসবাবপপত্র ৬৩,৯৩২ ৫১,২৯৩ ৫,০৮০ ৫৬,৩৭৩ ৭,৫৫৯ ৮.৫ 
কৃষি যন্ত্রপাতি 8,8৫৭ ৪,১১২ ৮৯ ৪,২০১ ২৫৬ ১৭.৪ 
গরু,ছাগল, হাঁস-মুরগী ৫২,০৫২ ৪৪,৪০২ ৪,০২০ ৪৮,৪২২ ৩,৬৩০ ১৪.৩ 
গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি ৫১,১৫৫ ৩৫,৫৫৮ ৮,২৪০ ৪৩,৭৯৮ ৭,৩৫৭ ৭.০ 
পুজা-পার্বনের সামগ্রী (মূর্তিসহ) ৯৫,৪৬৫ ৮৮,৪৪৭ ২,৭৪০ ৯১,১৮৭ ৪,২৭৮ ২২.৩ 
মোট ৩৭৮,৪৭০ ৩১৯,৫৫৫ ২৫,৮৯৪ ৩৪৫,৪৪৯ ৩৩,০২১ ১১.৫ 


উত্স: ১৯৯৭ সনে পরিচালিত ৫০টি ঘটনা (কেস-স্টাডি) থেকে এবং বর্তমান ২০০৬ -এর গবেষণাধীন ১০ টি 
ঘটনা ( কেস-স্টাডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গ্রন্থকারের নিরূপিত । 


টিকা: সমস্ত অস্থাবর সম্পদকে ছয়টি এধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে |সুবিন্যন্ত এ শেশীর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদান 
হলো: গহনার মধ্যে সোনা, রূপা ও বৌ; আসবাবপত্রের মধ্যে খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, লোহার সেল্ফ, 
কাঠের বাক্স, চৌকি, বেঞ্ এবং গাছপালা; কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে লাঙ্গল, হ্যারো, জোয়াল, মই, কোদাল, নিড়ানি, 
উন ডা আর পা যানি দেন 
মেশিন, দেয়াল দেয়াল ঘড়ি ইত্যাদি: এবং উপাসনা সামহী যেমন- মূর্তি, গানের যন্ত্রপাতি, ধর্মীয় ' কাজে ব্যবহৃত 


বিনাাজানারাল রাজ রররান্রারসরা ন্ররারা 
২২-এ উপস্থাপিত হিসেব ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারের বেদখলকৃত অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণগত মূল্য 
নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়ক । শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মোট হিন্দু খানার সংখ্যা ১১৫০,৬০৬ 
টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি খানার অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির মূল্য ৩৪৫,৪৪৯ টাকা (সারণি ২২)। এভাবে, 
সহজ গুণনের মাধ্যমে ৩৯,৭৪৭.৬ কোটি টাকার একটি হিসেব পাওয়া যায় যা প্রধানত শত্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক মোট ক্ষতির সমপরিমাণ । 
ফলে, শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ২০ লক্ষ ১০ হাজার একর হারানো ভূ-সম্পত্তির (সরকারি 
মতে বেদখল হওয়া) আর্থিক মূল্য ২৪১,৬২৭.৩ কোটি টাকা এবং সেই সাথে হারানো অস্থাবর 
সম্পত্তির মুল্য ৩৯,৭৪৭.৬ কোটি টাকা একত্রে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে মোট আর্থিক 
ক্ষতির পরিমাণ হবে কমপক্ষে ২৮১,৩৭৪.৯ কোটি টাকা । তবে, ২৬ লক্ষ একর বেদখল জমি 
(জরিপভিত্তিক) বিবেচনায় আনা হলে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হবে 
৩৫০,৪১১. কোটি টাকা । এর মধ্যে ২৬ লক্ষ একর জমি বেদখলের কারণে ৩১০,৬৬৩.৬ কোটি 
টাকা এবং হারানো অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য হিসেবে ৩৯,৭৪৭.৬ কোটি টাকা রয়েছে। তবে শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে মোট ক্ষতির পরিমাণ বাস্তবে অনেক বেশি হবে। এর কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি খানার 
অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য আর্থিক বিচারে ৩৪৫,৪৪৯ টাকা না হয়ে প্রকৃত অর্থে হবে ৮৮৯,৫১৭ টাকা । 
এই বিবেচনায় বাস্তবে অস্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি ১,০২৩,৪৮.৪ কোটি টাকা। সুতরাং, 
২০০৬ সনের বাজার দামে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৪,৩৯৭৫.৭. কোটি টাকা (টাকা 
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১০২৩৪৮.৪ কোটি + টাকা ২৪১৬২৭.৩ কোটি) যা ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট 
দেশজ উৎপাদনের ৭৪ ভাগ। 


এ দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর গত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
অভিঘাত সম্পর্কে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার 
সম্পত্তি লক্ষ্যণীয়ভাবে কমতে দেখা গেছে। সম্পত্তির মালিকানা ক্রমহাসমানতার বিচারে সং্রিষ্ট 
বঞ্চনার আরো গুরুতৃপূর্ণ ও কৌতুহল উদ্দীপক দিক উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোর বিভাজিত ছয়টি বৃহৎ 
শ্রেণীর একটির সাথে অন্যটির তুলনা করলে জানা যাবে । গবেষণা থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর 
নিপীড়ন এবং তাদের সীমাহীন বঞ্চনার সন্তাব্য কারণ ও নীতিগত তাৎপর্য সম্বলিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ 
ফলাফল পাওয়া গেছে। এ সম্পকয়ি প্রাসঙ্গিক হিসেবগুলো সারণি-২০ এ উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমত, 
ছয়টি বৃহৎ শ্রেণীর মধ্যে দু*টি শ্রেণীর ক্ষেত্রে (গড় ৩৭৮,৪৭০ টাকার তুলনায়) সম্পদের মূল্য ছিল 
বেশি। এর একটি শ্রেণীর শিরোনাম “বিভিন্ন সন্ত্রাসী কায়দায় সম্পত্তি দখল” (সারণি ২৩-এ শ্রেণী ২) 
আরেকটির শিরোনাম “ভূমি কর্মকর্তারা নিজেরাই সম্পত্তি দখল করেছে” (সারণি ২৩-এ শ্রেণী ৫)। 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের পূর্বে ৩৭৮,৪৭০ টাকার গড় সম্পদের তুলনায় উল্লিখিত দু'টি শ্রেণীর 
সম্পদের মূল্য যথাক্রমে ৬৮৯,৫০০ টাকা ও ৫০৫,৬৬৮ টাকা। এ সহজ বিশ্লেষণ থেকে আমরা 
অনুমান করতে পারি যে, বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা শুধু জমি-জায়গা দখলের ক্ষেত্রেই পরিচালিত 
হয়নি, অন্যান্য অস্থাবর সম্পদ দখলের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। এসব সম্পত্তি দখলের জন্য 
অবৈধ দখলদার ও সরকারি কর্মকর্তাদের “শকুনী' চোখ সব সময় খোলা থাকত । দ্বিতীয়ত, সম্পদের 
শিরোনামতুক্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে (উপরে উল্লিখিত সারণি-২৩এ শ্রেণী-২)। ক্ষয়-ক্ষতির বিচারে “ভূমি 
কর্মকর্তারা নিজেরাই সম্পত্তি দখল করেছে” (সারণি-২৬ শ্রেণী-৫) শিরোনামের শ্রেণীটি ছিল পরবর্তী 
অবস্থানে । উপরের দু'টি শ্রেণীর (সারণি ২৩) জন্য সম্পদের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে যথাক্রমে ২১ 
গুণ ও ১২ গুণ ত্রাস পেয়েছিল। এসব তথ্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কীর যে, জবর দখলদাররা ভূমি 
অফিসের কর্মকর্তাদের সহায়তায় সম্পত্তি দখলে বঞ্চিত হিন্দুদের “দুর্বল দিক" খোঁজার এবং তাদের 
নিজ মালিকানার সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের জন্য সব উপায় ও কৌশল ব্যবহার করত । আর এভাবেই 
তারা স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বঞ্চনা-মধ্যস্থ-অস্বাধীনতা ও উন্নয়নের প্রতিকুল 
পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। (বারকাত ও অন্যান্য ২০০০) 
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সারণি ২৩: ১৯৬৫-২০০৬ সনের মধ্যে বেদখলের ছয়টি নদ (রানি িপজিরাসনি 


ত্রাসের চিত্র ১১৫ 
ক্ষতিগ্রস্ত খানার প্রধান ছয়টি শেণী শত্র/অর্পিত শত্র্/অর্শিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্পদের যতগুণ 
সম্পত্তি আইনে পরে হারানো বর্তমান কমেছে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অবস্থা (অতীতের 
পূর্বে টোকা) (২০০৬) তুলনায় 
১৯৬৫-১৯৯৬ ১৯৯৭-২০০৬ ১৯৬৫-২০০৬ বর্তমান) 
নঃ 
যোগসাজশে দখলদার 
ভিত ২৮৭,৪৮১ ২৩৪,২৫৩ ২১,৯৫০ ২৫৬,২০৩ ৩১,২৭৮ ৯.২ 
তালিকায়ন 
শ্রেণী ২ 4 রর নিট ৬৮৯,৫০০. ৬৪৩,৩৩৫ ১৪,০৭৫ ৬৫৭,৪১০ ৩২,০৯০ ২১.৫ 
শ্রেণী ৩: জাল দলিলপত্রের 
নারাপঞারি দর ২৬৮,৭৫৬ ২০৬,৭৬৪ ২৪,৭২৫ ২৩১,৪৮৯ ৩৭,২৬৭ ৭.২ 
শ্রেণী ৪: পরিবারের সদস্যদের 
মৃত্যু এবংঅথবা দেশ 
২৫৬,১৪১ ২১৭,৫৯০ ২৫,২২০ ২৪২,৮১০ ১৩,৩৩১ ১৯.২ 
ছাড়াকে অজুহাত 
হিসেবে ব্যবহার 


নিজেরাই সম্পত্তি দখল ৫০৫,৬৬৮ ৪১৮,৪৩৫ ৪৫,৪০০ ৪৬৩,৮৩৫ ৪১,৮৩৩ ১২.১ 


করেছিল 
শ্রেণী ৬: সম্পত্তি দখলে 
চার প্ররোচিত ৩০৭,২৫৭ ২১৩,০৫০ ৪১,৬৩৩ ২৫৪,৬৫০ ৫,৬০৭ ৫.৮ 
করেছিল 
গড় ৩৭৮,৪৭০ ৩১৯,৫৫৫ ২৫৮৯৪ ৩৪৫,৪৪৯ ৩৩,০২১ ১১.৫ 


তহশিলদারদের যোগসাজশে বিএনপি কমীররা জমির তালিকা প্রস্তুত করেছিল 


৪৭ বছরের নির্মল সরকার একজন ব্যবসায়ী ও গ্রাজুয়েট । তিনি পরিমল সরকারের ছেলে । নির্মল 
সরকার একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তার দু'ছেলে ও এক মেয়ে ৷ বড় মেয়ে চন্দ্রা রাণী সরকার আঠার বছর 
বয়সী, একটি কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী । দ্বিতীয় ছেলে চঞ্চল সরকার, বয়স বার বছর । সে ষষ্ঠ শ্রেণীর 
ছাত্র এবং সবচেয়ে ছোট ছেলে বিশ্বনাথের বয়স আট বছর । সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র । নির্মল সরকারের 
স্ত্রী শ্রীমতি রিতা রায় যার বয়স আটত্রিশ বছর, তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং একজন গৃহকক্ত্রী। 


সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: পিতা ছাড়াও নির্যাতিতের তিন কাকা ও দু'কাকী এখনও 
জীবিত। তার পিতা পরিমল সরকারের বয়স এখন আটাত্তর বছর এবং শারীরিকভাবে তিনি নিয়মিত 
উপার্জনে অক্ষম । গ্রামে একসময় তিনি অবস্থাশালী কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পিতা ও 
কাকা কেউ রাজনীতির সাথে জড়িত নন । 


৯১৬ 
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০) ১১৬০৫৪০৫৭১৪৭১৪৪৪৪৫০ 


উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিলেন নির্মল এবং তার দু'ভাই ও এক বোন, যারা পৃথক পরিবারে বসবাস 
করেন। তার সবচেয়ে বড় ভাই স্কুল শিক্ষক । রাজনীতিতে জড়িত নন। তার অব্যবহিত পরের বড় ভাই 
একজন ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় কর্মী। ক্ষতিগ্রস্ত হলেন পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। 
তার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে এবং সে শ্বশুর বাড়িতে থাকে । রাজনৈতিকভাবে, নির্যাতিত আওয়ামী 
লীগের একজন সমর্থক । 


সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা: সরকার পরিবারের সমস্ত সদস্যকে গ্রামে সম্মান করা হয় এবং গ্রামের 
সমস্ত সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় । ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তি যখন কলেজে 
পড়তেন তখন একজন ভাল ক্রীড়াবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন৷ সে সময় উজ্জল ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য 
তিনি অনেক পদক ও সনদপত্র পেয়েছেন। তার কন্যা মিস চান্দা রাণী একজন সঙ্গীত শিল্পী। সে নিজ 
জেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্ত:কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও সনদ পেয়েছে। উত্তরদাতা 
স্থানীয় স্পোর্টস ক্লাবের সম্পাদক ও পূজা উদ্যাপন কমিটির একজন সদস্য । তিনি সচারাচর বিভিন্ন 
পূজা উৎসব ও স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকেন। 


ভূমি মালিকানার অবস্থার পরিবর্তন: ক্ষতিগ্রস্ত নির্মল তার পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে মোট ২৬৫ 
ডেসিমেল জমি পেয়েছেন। এর মধ্যে কৃষি জমি ১২৫ ডেসিমেল ও বসতভিটার জমি ৪৩ ডেসিমেল। 
১৯৯৯ সনে নির্মল ৯৯ ডেসিমেল বাগান জমি কিনেন যা ২০০১ সনে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
আওতায় আসে । দুটি ভিন্ন সময়ে (১৯৯৭ ও ২০০৬) জমি বাদে এ পরিবারের অন্যান্য সম্পদের 
মালিকানার পরিবর্তনগুলো নিচের সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় এ পরিবারের 
সম্পদের পরিমাণ উল্লিখিত সময়ে মারাত্মকভাবে কমে গেছে। 


১৯৯৭ ২০০৬ 
(টাকা) (টাকা) 

সোনা (তোলায়) ১ ১৮১০০০ ১ ১৮,০০০ 
রূপা (তোলায়) ২ ১১৭০০ নেই 

চেয়ার ১১ ৩,০০০ ৬ ৮০০ 
খাট ৪ ২০,০০০ ৩ ১৫,০০০ 
বে ৫ ২,৫০০ ৪ ২১০০০ 
টেবিল ৩ ৪১৮০০ ৩ ৪8,৮০০ 
কাপ বোর্ড ্‌ ৯০১০০০ ৯ ৫,০০০ 
পানির পাত্র পিতল) ১০ ৫,০০০ ৫ ২,৫০০ 
জগ (পিতল) ৫ ৫০০ € ৫০০ 
থাল ১০ ২,০০০ ১০ ২,০০০ 
তাওয়া/কড়াই ১০ ১,০০০ ১০ ১,০০০ 
গরু/ছাগল ৪ ২০,০০০ ৩ ১৮,০০০ 
লাঙ্গল ১ ১,৫০০ নেই 
বইপত্র ৫০ ১,০০০ ৪0 ৮০০ 
মূর্তি ১ ৪,০০০ নেই 


মোট ৯৫,০০০ ০১৪০০ 
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ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ও জমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপসমূহ: ৫ একর জমির মধ্যে, পূর্বের প্রট নং 
৫৩ ও বর্তমান প্লট নং ৯০৭) ১ একরের মালিক বঙ্কিমচন্দ্র, ৩ একরের মালিক নিরঞ্জন মৈত্র ও 
দেবেন্দ্রনাথ ১ একরের মালিক। অনেক আগে সরকারের কাছ থেকে এ তিনজন ক্রয়সূত্রে এ জমির 
মালিকানা পেয়েছেন। তারা তাদের প্রটগুলো “নামজারি' হওয়ার পর দখলে রেখেছিলেন । ১৯৯৯ সনে 
উত্তরদাতা নিরঞ্রন মৈত্রের কাছ থেকে ৯৯ ডেসিমেল জমি কিনে বাগানের কাজ শুরু করেছিলেন। 
ক্ষতিশ্রস্ত উত্তরদাতা ২০০১ সনের একদিন খাজনা পরিশোধের জন্য তহশিল অফিসে গেলে তহশিলদার 
তার খাজনা নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে, তার জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে 
তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে । ২০০১ সনের ২২ সেপ্টেম্বর গ্রামের স্থানীয় এক বিএনপি কর্মী তার সাঙ্গ- 
পাঙ্গ নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় এ জমিতে উপস্থিত হয় ও জমির উপর কবরের মতো দশটি টিলা তৈরি 
করে। সশস্ত্র দখলদাররা দাবী করে এ জমি খাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আর তাই তারা 
সরকারের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়েছে । এক পর্যায়ে উত্তরদাতা ও তার আত্মীয়স্বজন দখলদারদের 
প্রতিরোধের চেষ্টা করে । কিন্তু, প্রতিপক্ষরা চিকার-শ্লোগান দিয়ে এর মোকাবেলা করলে উত্তরদাতা ও 
তার সহযোগীরা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার সাহায্য 
চেয়েছিলেন । চেয়ারম্যান উত্তরদাতাকে মৌখিক সহানুভূতি দেখালেন, বাস্তবে তিনি কোনো সাহায্য 
করেননি । এরপর উত্তরদাতা তহশিল অফিসে গেলেন । কিন্তু, তহশিলদার ভাল ব্যবহার করেনি। 
কয়েকদিন পর একজন আইনজীবীর পরামর্শে তিনি আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেন। 
আদালত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ আদেশ জারী করলো যে, অবৈধ দখলদাররা জমি আর দখলে রাখতে 
পারবে না। কিন্তু, দখলদাররা আদালতের আদেশের কোনো তোয়াক্কা করল না বরং জমিতে তাদের 
দখল বহাল রাখল । সেই মামলা চলছে এবং এখনো মামলার রায় বেরোয়নি । 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জমিতে কিছু গাছ লাগানো ছিল। একদিন দখলদার ভাড়া করা কিছু দুর্বৃত্ত দিয়ে কিছু 
গাছ কেটে ফেলল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে থানায় গেল । কিন্তু, পুলিশ মামলা নিতে কোনো 
আগ্রহ দেখাল না। ওসি তার কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে ৫ হাজার টাকা দাবী করল। অবশেষে দাবী 
অনুযায়ী টাকা নেয়ার পর ওসি মামলা গ্রহণ করল। পুলিশ সরেজমিন তদন্ত করল ও অভিযুক্ত দুজনকে 
গ্রেফতার করল। কিন্ত, ঘুষ নিয়ে কিছু দিন পর তাদের ছেড়ে দিল। হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে 
দুষ্কৃতিকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল এবং তাকে প্রাণনাশের 
হুমকি দিতে লাগল । একদিন কিছু অচেনা লোক সেখানে মোটর সাইকেল নিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
ঘুরাফেরা করতে লাগল । উত্তরদাতা সন্দেহ করলেন, এসব দুষ্কৃতিকারী দখলদারের ভাড়া করা লোক 
এবং তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে । কয়েকদিন আগে তিনি স্থানীয় থানায় সাধারণ ডাইরী (জিডি) 
করেন, কিন্তু, পুলিশ কোনো পদক্ষেপই নেয়নি । 


পরিচিত ছিল । তার ভাইপো আজমতও একজন চোরাকারবারী । অনেকদিন ধরে আব্দুর রহমান ও তার 
সাঙ্গ-পাঙ্গরা এলাকায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু, তারা_বিএনপির কিছু নেতার আশ্রয়ে 
থাকায় পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দখলদারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে সাহস পায় না। 


৯৯৭ 


১১৮ 
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স্থানীয় আসনের এমপি এ জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ এবং বিএনপির স্থানীয় কিছু 
নেতাকে সমস্যাটি দেখার জন্য নির্দেশ দেন। একই দলের সদস্য হওয়ায় এসব নেতা অবৈধ 
দখলদারের পক্ষে অবস্থান নেয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পুরো পরিবার এখনও দখলদারের ভয়ে দিন যাপন 
করছেন। 


ক্ষতিথস্ত হওয়ার পরিণতি: মামলা চালাতে টাকা সংগ্রহের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৫০,০০০ টাকা খরচ 
করেছেন এ জন্য বাধ্য হয়ে তিনি একটি ছাগল ও কিছু ফসল বিক্রি করেছেন। তিনি কিছু নগদ টাকাও 
ব্যয় করেছেন। তিনি কিছু ছোট আকারের মূর্তিও বিক্রি করেছেন। এভাবে একটি পরিবার ধীরে ধীরে 
নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। পরিবারটি এখন অর্থনৈতিক অভাব-অনটন ও মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে। 


তহশিলদারদের অভিযুক্ত করা উচিত। নিরাপরাধ হিন্দুরা এ কালো আইনের অভিশাপ এখনো বয়ে 
বেড়াচ্ছেন। এ আইন ১৯৬৫ সনে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে সতের দিন ব্যাপী যুদ্ধকালীন সময়ে 
প্রণয়ন করা হয়েছিল। যদিও ১৯৮৪ সনের রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু সম্পত্তি নতুন করে 
অর্পিতকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবু অর্পিত আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তির কাজ 
আজো বন্ধ হয়নি। ২০০১ সনে আওয়ামী লীগ সরকার আইনটি বাতিলের কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। 
কিন্ত, বিএনপি-জামাত জোট সরকার একটি সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটি স্থগিত করে দেয়। নতুন 
করে তালিকাভুক্তির উপর আইনি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কিছু দুর্নীতিবাজ তহশিলদার ঘ্বষের বিনিময়ে 
সম্পত্তি এখনো অর্পিত হিসেবে তালিকাতুক্ত করছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সমাজে কিছু লোক 
অর্পিত সম্পত্তি দখলের সুযোগ খুঁজছে । 


উত্তরদাতা ছ্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেন “আমার মাতৃভূমি ত্যাগের কোনো ইচ্ছে নেই”। ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তির মতে, জমি সম্পর্কিত যেসব আইন আছে, তা খুবই পুরোনো । তিনি আরো বলেন, সরকার 
দায়বদ্ধ থাকলে অর্পিত সম্পত্তি আইনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করা যাবে। কিন্ত, জমি দখলকারী 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত বলেই সরকার তা করবে না । তিনি গুরুতের সাথে বলেন, 
কোনো রকম দেরি না করেই অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে সরকারকে চাপ দেয়ার জন্য 
সমস্ত স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। 


৫৭ বছর বয়সী স্নাতক ডিশ্রীধারী কমল দেবনাথ একজন স্কুল শিক্ষক তার ৪৫ বছর বয়সী স্ত্রীও 
স্নাতক এবং স্কুল শিক্ষক ৷ কমল দেবনাথের এক মেয়ে ও এক ছেলে । বড় মেয়ে ১৮ বছর বয়সী, নাম 
শিল্পী এসএসসি পাশ করেছে, একটি কলেজের ছাত্রী । ছোট ছেলে পনেরো বছর বয়সী সৌরভ দেবনাথ 
দশম শ্রেণীর ছাত্র । 
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ঘা নি 


উত্তারদাতার পূর্বপূরুষ কৃষিজীবী এবং তারা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। উত্তরদাতার পিতা 
কিনকর দেবনাথ ছিলেন খুব সহজ সরল মানুষ, যাকে এলাকার সবাই সম্মান করতো । ১৯৯২ সনে 
মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ছিলেন। উত্তরদাতার অন্য দু'কাকা কাঞ্তন দেবনাথ ও কুলিঙ্গ 
দেবনাথও বাংলাদেশে থাকতেন । এখানে তারা মৃত্য বরণ করেন। 


উত্তরদাতার এক ভাই ও দু'বোন, যার মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয় । দু'বোনেরই বিয়ে দেয়া হয়েছে এবং 
তারা শ্বশুর বাড়িতে থাকে। 


সামাজিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা পুরোপুরি ভাল ছিল । তাকে গ্রাম্য সালিশে নিয়মিত 
ডাকা হত ও তার মতামত নেয়া হত । তিনি স্থানীয় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় পূজা কমিটিরও 
সদস্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করতেন । কিন্তু, অর্পিতি 
পড়তে হয়েছিল। এতে তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যেতে থাকে । 


কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে চাঁদা দেয়ার মত তার কোনো অবস্থা এখন আর নেই। তাকে বিভিন্ন 
সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হলেও তিনি এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আর উৎসাহ বোধ 
করেন না। উত্তরদাতার পরিবারের কোনো সদস্যই দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত নন । উত্তরদাতার 
মতে, রাজনীতিবিদরা তাদের কথা ও কাজে সৎ নন এবং তাদের মধ্যে দায়বদ্ধতাও নেই। অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে তিনি সক্রিয়ভাবে গানের অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ 
করতেন । এখন তিনি এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও আগের মত আগ্রহ নিয়ে যান না। 


জমির মালিকানা অবস্থান পরিবর্তন: কমল দেবনাথ উত্তরাধিকার সুত্রে মোট ৪৯৫ ডেসিমেল জমি 
পেয়েছিলেন । এর মধ্যে ৩৫০ ডেসিমেল কৃষি জমি, ৭৫ ডেসিমেল বসতভিটা, ৫০ ডেসিমেল ফলের 
বাগান ও ২০ ডেসিমেল পুকুর । ১৯৯৫ সনে তিনি ৫০ ডেসিমেল কৃষিজমি কিনেছেন! ২০০২ সনে 
তার ২৭৫ ডেসিমেল জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে আসে যার মধ্যে কৃষি জমি ২৪০ ডেসিমেল, 
পুকুর ২০ ডেসিমেল ও ১৫ ডেসিমেল ফলের বাগান। বর্তমানে, পরিবারটি মোট ২৭০ ডেসিমেল জমি 
হারিয়েছে। সম্পদের মালিকানার বিচারে (জমি ছাড়া) ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ সনের মধ্যে পরিবারটির 
অবস্থার অবনতি খুবই স্পষ্ট এবং তা নিচে দেখানো হলো: 


১৯৯৭ ২০০৬ 
সোনা (তোলায়) ৩ ৫৪,০০০ ২.৭৫ ৪৯১,৫০০ 
ববূপা (তোলায়) নেই ১ ৮৫০ 
খাট ৪ ১৬,০০০ ৩ ১২,০০০ 


চেয়ার 8,০0০ 


৯১৯ 


১২০ 
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ছুরি, কৃঠার, কোদাল, লাঙ্গল ৭... ৫,০০০. ৫77২৮৫০77 
মূল্যবান গৃহস্থালীর জিনিস ৩০ ১০০০ ১২ ২,০০০ 

বইপত্র ১০০ ৫০০ ১০০ ৫০০ 

মোট ৮৯১,৮০০ ৭৫,৫০০ 


ক্ষতিঘন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: ২০০২ সনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তহশিল 
অফিসে জমির খাজনা দিতে গিয়ে জানতে পারেন, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তার জমি তালিকাভুক্ত 
হয়েছে। তহশিলদার তাকে বলে, তার জমি অর্পিত হয়ে গেছে । তহশিলদার জমির খাজনাও নেয়নি । 
সে আরো বলে, জমির ডিসিআর আব্দুল আজিজ ও কালিপদ ঘোষালের নামে নথিভূক্ত হয়ে গেছে। 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জমির সমস্ত দলিলপত্র দেখানো সত্তেও তহশিলদার খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল । তিনি 
এসি ল্যান্ড (সহকারী কমিশনার ভূমি) অফিসে গেলেন এবং সেখানেও একই ব্যবহার পেলেন। এসি 
ল্যান্ড অফিসের এক কর্মচারী তার কাছে ঘুষ হিসেবে ১৫,০০০ টাকা দাবী করে। কর্মচারীর দাবী পূরণ 
করার মত আর্থিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ছিল না। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিবারণ চন্দ্র ভৌমিক নামে 
গ্রামের এক বয়স্ক লোকের কাছে গেলেন যিনি নিজে ১৯৬০-এর দশকে অর্পিত সম্পত্তি আইনে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন) এবং তার পরামর্শ চাইলেন। 


ভৌমিক তাকে একজন আইনজীবীর কাছে পাঠালেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কথা শোনার পর আইনজীবী 
তাকে আদালতে মামলা করতে বললেন । সে অনুযায়ী ক্ষতিগ্রত্ত ব্যক্তি দু'টি মামলা করলেন যার মামলা 
নং ৮০/০২ ও ৯৬/০২। কিন্ত প্রতিপক্ষ খুবই প্রভাবশালী হওয়ায় তারা জেলা প্রশাসক (ডিসি)-কে বড় 
অংকের ঘৃষ দিয়েছিল । ডিসি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, তিনি যদি মামলা প্রত্যাহার করে নেন তাহলে 
জমির ডিসিআর তার নামে জারি করা হবে । সে অনুযায়ী উত্তরদাতা মামলা তুলে নিলেন। 


২০০২ সনের কোনো একদিন, যখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার জমিতে ফসল কাটতে গেলেন তখন আব্দুল 
আজিজ তার দলবলসহ সেখানে হাজির হলো । তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাধা দিল। আজিজ ও তার 
সহযোগীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ছোট ভাই তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে সে 
এতে আহত হলো। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং গ্রামের মাতবর সালিশে উপস্থিত 
ছিল। কিন্তু সালিশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় দিল। রায়ে বলা হয়েছিল, এ জমিতে সে চাষ করতে 
পারবে না এবং জমির ফসল মাতবরদের জিম্মায় থাকবে । এমন সময় ডিসি বদলি হয়ে গেলেন। 
২০০৩ সনে উত্তরদাতা আবার মামলা করলেন । এ সময় এডিসি ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে রায় দিলেন । রায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ ঢাকা ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল করল। মামলাটি এখনও বিচারাধীন এবং এখনও 
কোনো রায় হয়নি। 


প্রতিপক্ষ: প্রতিপক্ষ আব্দুল আজিজ বিএনপির একজন নেতা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী । সে 
বিএনপি নেতা ও পৌরসভার চেয়ারম্যানের ভাতিজা । অন্য প্রতিপক্ষ, কালিপদ আজিজের ব্যবসায়িক 
অংশীদার । তারা নিজের ব্যবসা রক্ষা ও তা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় ব্যবসাঞ্জর 

এভাবে কালিপদ অনেক হিন্দুর বিরুদ্ধে_যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলু এব নূ-নুর্জে সম্পত্তি দখল করতো ও 
অন্যদের হিন্দু সম্পত্তি দখলে সহযোগিতা করতো । 
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বিভিন্ন অফিসের ভূমিকা: ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য অনুযায়ী তহশিল অফিস কোনো সহযোগিতাই করেনি 
এবং সেখানে খারাপ ব্যবহার করা হয়৷ প্রতিপক্ষদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তহশিলদার তাদের পক্ষে 
ডিসিআর জারি করে । তবে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তহশিলদারকে ঘুষ দেয়ার পরে সে তার আচরণ পরিবর্তন 
করে ও ভালো ব্যবহার শুরু করে। সহকারী কমিশনার ভূমি (এসি ল্যান্ড) অফিসের কর্মচারীরাও 
কোনো সহযোগিতা করেনি বরং তারা ঘুষ দাবী করেছিল। সহকারী কমিশনার ভূমি খারাপ আচরণ 
করেছিল এবং আরো বলেছিল যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারবেন না । তবে, অতিরিক্ত 
জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখান। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন, আদালতের সমস্ত 
কর্মচারী দুনীতিপরায়ন এবং ঘুষ নেয়। 


স্থানীয় প্রভাবশালীদের ভূমিকা: মাতবররা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল । প্রতিপক্ষরা 
প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হওয়ায় মাতবররা তাদের সমর্থন করত। জমির কিছু অংশ থেকে তারা 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মালিকানার দাবী তুলে নিতে পরামর্শ দিয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারাও কোনো 
সহযোগিতা করেনি । 


উত্তরদাতা ইতোমধ্যে ২,০০০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। তিনি মুল্যবান অনেক সম্পদ যেমন সোনার 
আংটি, ফসল, পুকুরের মাছ, ও দামী গৃহস্থালী সামস্রী বিক্রি করেছেন । তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য জমিও 
বন্ধক রেখেছেন! পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট বেড়েই চলেছে। তিনি এখন ছেলে মেয়েদের 
লেখাপড়ার খরচ যোগাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। আর্থিক সংকটের কারণে তিনি ফসল উৎপাদনের 
জন্য সার ও বীজের খরচ বহন করতে পারছেন না। তার সামাজিক অবস্থানও নিচে নেমে গেছে । তিনি 
আগে যেভাবে পূজা-পার্বনে সাহায্য করতেন সেভাবে এখন আর সাহায্য করতে পারছেন না। 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে তিনি পূজা কমিটির সদস্য ছিলেন কিন্ত এখন আর 
কমিটিতে নেই । তবে তিনি শিক্ষক বলেই সবাই তাকে সম্মান করে। 


উত্তরদাতার অভিমত: উত্তরদাতার মতে, এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের অবস্থা গত দশ বছরে 
চরমভাবে খারাপ হয়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেন, এলাকার অনেক হিন্দু চাঁদাবাজির শিকার এবং 
কর্মক্ষেত্রে অনেক ধরনের হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন। কয়েক বছর আগে গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষক 
প্রমোদ মহাজনের কাছে কিছু সন্ত্রাসী ১,০০০০০ টাকা দাবী করেছিল। কিন্তু, সন্ত্রাসীদের দাবী পূরণ 
করার মত অবস্থা প্রমোদ মহাজনের ছিল না। একদিন রাতে সন্ত্রাসীরা প্রমোদ মহাজনের বাড়ি আক্রমণ 
করে এবং অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে সোনাও ছিল। তারা প্রমোদ 
মহাজনকে নির্মমভাবে প্রহার করে যার ফলে বাকী জীবনের জন্য তিনি পঙ্গু হয়ে যান। কিছু 
উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ করেছিলেন । পুলিশ সেখানে গিয়ে কিছু লোককে গ্রেফতার 
করেছিল । কিন্তু, অপরাধীরা দ্রুত জামিন পেয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনার যারা প্রতিবাদ করেছিলেন 
তাদের তারা এখন হুমকি দিচ্ছে । হিন্দুরা এখন ভয়াবহ নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । 


১২১ 


১২২ 
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আগে থেকেই গ্রামের সংখ্যালঘুদের স্কুলগামী মেয়েরা উত্ত্যক্তকারীদের লক্ষ্যবস্ত হয়ে আছে। কিন্তু 
সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাত্র কয়েকজন লোক তাদের প্রতিরোধ করার সাহস রাখেন। নিজের পরিবারের 
করে, মামলা দায়ের করার পর। কয়েক মাস আগে কিছু অপরিচিত দু্ভৃতকারী তার বাড়ির দেয়াল ও 
ছাদে টিল নিক্ষেপ করে এবং এটি কয়েক রাত ধরে চলতে থাকে। 


উত্তরদাতা মনে করেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন আওয়ামী লীগ সরকারের একটি ভালো 
পদক্ষেপ ছিল! কিন্ত, বিএনপি সরকারের সংশোধনীর ফলে আইনটির বাস্তবায়ন ব্যহত হয়। তাঁর 
মতে, ক্ষতিগ্রস্ত খানার তালিকা প্রকাশে সরকারের পদক্ষেপ নেয়া এবং প্রকৃত মালিক বা 
উত্তরাধিকারীদের কাছে এসব জমি ও সম্পত্তি ফেরৎ দেয়া উচত। 


শ্রী রামপদ দে'র ছেলে ৫২ বছর বয়সী শ্রী নিত্যানন্দ দে। তিনি ছোটখাটো একটি ব্যবসায় নিয়োজিত । 
লেখা-পড়া করেছেন নবম শ্রেণী পর্যন্ত। চল্লিশ বছর বয়সী তার স্ত্রী সুচিত্রা দে'ও নবম শ্রেণী পাশ। 
উৎপল দে ও পিন্টু দে নামে উত্তরদাতার দু'টি ছেলে আছে। উৎপলের বয়স ত্রিশ বছর, সে এইচএসসি 
পাশ। তার একটি ছোট ব্যবসা রয়েছে। তিনি এখনও বিয়ে করেননি । পঁচিশ বছর বয়সী পিন্টু দে 
লেখাপড়া করেননি, অবিবাহিত ও বর্তমানে বেকার । 


সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা: উত্তরদাতার পিতা রামপদ দে একজন অবস্থাশালী কৃষক 
ছিলেন। ১৯৮৩ সনে তিনি বাংলাদেশে মারা যান। তার অন্য তিন ভাই (ত্তরদাতার কাকা) রঞ্জিত 
কুমার দে, রনবির কুমার দে এবং রামনাথ দে, সবাই কৃষক ছিলেন । তারা যথাক্রমে ১৯৭৫, ১৯৮০ ও 
১৯৮৭ সনে বাংলাদেশে মারা যান। তাদের কেউই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না এবং স্থানীয় 
লোকজন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করত। 


উত্তরদাতার তিন ভাই ও দু'বোন, তাদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় । তিনি ছিলেন একজন গ্রাম্য পুরোহিত 
এবং ২০০১ সনে বাংলাদেশে মারা যান। তার অন্য দুই ভাই নৃপেন্দ্রনাথ ও ও নিশ্চিন্ত দে, তারা 
উভয়েই কৃষক । তারা সবাই বিবাহিত, আলাদাভাবে বসবাস করেন এবং কেউই সামাজিক-রাজনৈতিক 
বিষয়ের সাথে জড়িত নন। দু'বোনের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়েছে এবং ছোট বোনের বিয়ে হয়নি, সে 
একজন কলেজ ছাত্রী । 


অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্ত হওয়ার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। তিনি 
সভা মিটিং মিছিল বা কোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি । 
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বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থক। কিন্ত, কোনো পদের দায়িতে নেই। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উল্লেখ 

করেন, দখলদাররা বিএনপি সমর্থক ও সক্রিয় কর্মী, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে তারা ক্ষতিগ্রস্তের | ১২৩ 
জমি দখলের চেষ্টা করেছিল । বাস্তবে দখলদারদের ফড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্যই (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি) তারা 

একটি রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছিলেন। 


ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান তেমন লক্ষ্যণীয় ছিল না। সমাজে তাকে একজন সাধারণ মানুষ 
হিসেবেই দেখা হতো এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার কোনো সদস্যপদও ছিল না। 
অধিকাংশ অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হতো না । কিন্ত, এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি 
আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত থাকার কারণে দলীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এজন্য প্রতিবেশীদের 
কাছে তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেছে। 


জমির মালিকানা অবস্থানের পরিবর্তন: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ৪৪৭ ডেসিমেল জমির 
মালিক। এর মধ্যে বসতভিটা ৩ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৪২৯ ডেসিমেল ও ফলের বাগান ১৫ 
ডেসিমেল। ১৯৯৯ সনে ১৬৫ ডেসিমেল কৃষি জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীন এসেছিল। এখন 
তিনি মোট ২৮২ ডেসিমেল জমি হারিয়েছেন যার মধ্যে বসতবাড়ির জমি ৩ ডেসিমেল, কৃষি জমি ২৬৪ 
ডেসিমেল এবং ফলের বাগান ১৫ ডেসিমেল। নিচের সারণিতে জমি বাদে অন্যান্য অবস্থা দেখানো 
হয়েছে। সম্পত্তির মালিকানার এ অধোগতির দরুন গত দশ বছরে পরিবারের সম্পত্তির মালিকানা 
ব্যাপকভাবে কমে গেছে, এ থেকে তা বুঝা যায়। 


১৯৯৭ ২০০৬ 

সামশ্্ী পরিমাণ বর্তমান বাজার দাম (টাকায়) পরিমাণ বর্তমান বাজার দাম (টাকায়) 
সোনা (তোলায়) ১ ১৮,০০০ ১ ১৮১,০০০ 
রূপা (তোলায়) ঘরষ ১ ৭০০ 
ড্রেসিং টেবিল ঠ ৪,০০০ নেই ০ 
খাট ১ ৪8০০০ ১ ৪,০০০ 
টেবিল ১ ৯২০০ ১ ২০০ 
আলনা ১ ৮০০ ১ ৮০০ 
আলমারি ১ ৩,০০০ ১ ৩,০০০ 
চেয়ার ৬ ৩,১০০ ৫ ৩,০০০ 
বইপত্র ৫ ৩,০০০ ৫ ৩,০০০ 
ছাগল ১ ৪১০০০ ষ্ঠ ৪১০০০ 
হাঁস-মুরগী ১ ২৫০ নেই 
ধাতুর থাল ২০ ২,০০০ নেই 
ধাতুর পেয়ালা ১০ ৫০০ নেই 
ধাতুর গ্লাস ৩০ ১,০০০ নেই 
মোট ৪৩,৮৫০ ৩৬,৭০০ 


ক্ষতিতস্ত হওয়ার এক্রিয়া ও জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: বিতর্কিত জমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পৈত্রিক 
সম্পত্তি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এ জমি পেয়েছেন। জমির খাজনা ১৯৮৫ সন 
পর্যন্ত পরিশোধ করা হয় । জমির সমস্ত প্রমাণ ও দলিলপত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। 


১৯২৪ 
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১৯৯৯ সনে তিনি যখন তহশিল অফিসে খাজনা দিতে গেলেন তখন জানতে পারলেন যে, জমি অর্পিত 
হয়ে গেছে। তহশিলদার তাকে জানালো জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত হয়েছে । কারণ, 
জমির প্রকৃত মালিক ভারতে চলে গেছে। কিন্ত, এ কথার জবাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তহশিলদারকে 
জানালো যে তার পিতা ও কাকারা কখনও ভারতে যাননি এবং তারা সবাই বাংলাদেশেই মুত্যু বরণ 
করেছেন। তিনি সাধারণ আদালতে মামলা দায়ের করলেন । কিন্তু, আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপক্ষে 
রায় দিলো । তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করলেন । তার দাবীর পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ 
হওয়ায় উচ্চ আদালত আপিলও বাতিল করে দেয়। প্রতিপক্ষরা একটি বড় অংকের অর্থ ঘুষ দিয়ে 
টিএনওর মাধ্যমে ডিসিআর তাদের পক্ষে জারি করিয়ে নেয় । ব্যক্তি রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগীয় 
কমিশনার ও ঢাকা ভূমি আপিল বোর্ডে আপিল করেছিলেন। শেষে আপিল বোর্ড ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে 
রায় ঘোষণা করেছিল । পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জমিতে ধানের বীজ বপন করেছিলেন । এতে প্রতিপক্ষরা 
এ বলে হুমকি দিয়েছিল যে , তারা তাকে জমি থেকে ফসল তুলতে দেবে না। ফসল কাটার দিন 
প্রতিপক্ষরা জমিতে উপস্থিত হয়। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক এবং তারা ছুরি, ফালা, সড়কি, লাঠি ও 
আরো অনেক রকম অস্ত্রে সজ্জিত । দু'পক্ষই মুখোমুখী অবস্থান নিয়েছিল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ছোট ছেলে 
সামনে এগিয়ে গিয়েছিল । তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে রক্তাক্ত করা হয়েছিল৷ তাকে তাড়াতাড়ি থানা 
স্বাস্থ্য কমপ্রেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কিস্ত্র, জখম এতই মারাত্মক ছিল যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে 
রাজধানীর কোনো হাসপাতালে স্থানান্তর করার পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তাকে ঢাকায় একটি 
প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে সে পনের দিন চিকিৎসাধীন ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পনের 
জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তাদের ঘ্বেফতার করেছিল। বারোজন জামিনে 
মুক্তি পেয়েছিল, অন্যান্যরা জেলে ছিল। প্রতিশোধের জন্য প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
শুরু করেছিল । প্রতিপক্ষ নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এজন্য দোষারোপ করল । 
সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার ছেলেকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করল । পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির 
বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার দু'ছেলেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। থানার ওসি তার মুক্তির জন্য 
৩০,০০০ টাকা ঘুষ নিয়েছিল। স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিষয়টি 
মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল । একটা সালিশ হয়েছিল যেখানে উভয় দলের সদস্য এবং গ্রামের 
গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু সালিশ কোনো সমাধান ছাড়াই শেষ হয়েছিল । তিন মাস পর 
আরেকটি সালিশ হয়। এ শালিস রায় দিল, বিবাদীরা জমি থেকে তাদের দাবী প্রত্যাহার করে নেবে। 
সিদ্ধান্ত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১,০০,০০০ টাকা দেবে। 
সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেছিলেন। বর্তমানে জমি ক্ষতিস্রস্ত ব্যক্তির অধীনে আছে। 


আদালত ও উচ্চ আদালতে গিয়েছিলেন। তহশিল অফিসের কর্মচারীরা উত্তরদাতার সাথে খারাপ 
ব্যবহার করেছিল ও ঘুষ চেয়েছিল। উত্তরদাতা বলছিলেন, আদালতের কর্মচারীরা সৎ নয় বরং ঘুষ 
পাওয়ার জন্য তারা গ্লানুষকে হয়রানি করতো । পুলিশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন “কে তাদের 
অমানবিক আচরণের কথা জানে না? তারা ঘুষ ছাড়া কি কোনো কিছু করবে?” 


ক্ষতিহান্ত হওয়ার পরিণতি: ক্ষতিগ্রস্ত ঝ্ুক্তি উত্তরদীতা) জমিতে তার বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সময় 
ও অর্থ উভয়ই ব্যয় করেছিলেন । অর্থের হিসেবে তিনি ১,৫০,০০০ টাকা খরচ করেছেন। জমি বন্ধক 
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দিয়েছিলেন ও ব্যবসা থেকে নগদ টাকাও খরচ করেছিলেন । এছাড়াও প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে আহত 
ছেলের চিকিৎসা বাবদ ২০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার গৃহের মূল্যবান জিনিসপত্রও 
বিক্রি করেন। 


দখলদার: দখলদাররা সংখ্যায় দু'জন, আব্দুর রাজ্জাক ও জিন্নাহ । তারা উভয়ে প্রতিবেশী গ্রামে থাকে। 
আগে দখলদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল ছিল৷ তারা প্রায়-ভূমিহীন বর্গাচাষী ছিল । বর্তমানে তাদের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে । আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও দখলদারদের মধ্যে ভালো 
সম্পর্ক ছিল। তারা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়িতে আসতো আবার ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তিও দখলদারদের 
বাড়িতে বেড়াতে যেতো । কিন্তু, অতীতের সেই সুসম্পর্ক এখন আর তাদের মধ্যে নেই । 


উত্তরদাতার অভিমত: উত্তরদাতা উল্লেখ করেছিলেন, গত পাঁচ বছরে এলাকায় হিন্দুদের বাড়িতে চুরির 
কয়েকটি উপলক্ষ ছিল। ২০০৩ সনে স্থানীয় মন্দির থেকে কয়েকজন অপরিচিত দুষ্কৃতিকারী হিন্দু 
দেব-দেবীর মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান এঁক্য পরিষদ ও 
বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল । বিএনপির কর্মীরা শ্যামপদ ঘোষ নামে এঁক্য পরিষদের 
একজন কর্মীকে হত্যা করেছিল । 


উত্তরদাতার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন করা উচিত। সমস্ত 
পেশাজীবী মানুষ যেমন আইনজীবী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, এনজিও প্রতিনিধি এবং 
কৃষক সংগঠনগুলোর উচিত অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা । 


৪৮ বছরের বিমলেন্দু চন্দ্র হাজারী একজন ব্যবসায়ী এবং প্রয়াত পূর্ণেন্দু চন্দ্র হাজারীর ছেলে। 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন । তার স্ত্রী মূন্যয়ী হাজারীর বয়স ছত্রিশ বছর, সে 
সপ্তম শ্রেণী পাশ ও গৃহিনী। উত্তরদাতার তিন সন্তান- শ্রীকান্ত হাজারী, সেঁজুতি হাজারী, ও সুপর্ণা 
হাজারী । তাদের বয়স যথাক্রমে ষোল বছর, এগার বছর ও তিন বছর। প্রথম ছেলে শ্রীকান্ত হাজারী 
সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র । প্রথম মেয়ে সেঁজুতি হাজারী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ও ছোট মেয়ে সুপর্ণা হাজারী 
এখনও স্কুলে যায় না। 


উত্তরদাতার পিতা গ্রামে পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন কৃষক ছিলেন। গ্রামের 
মন্দিরে পৌরোহিত্যও করতেন। তার তিন ছেলে ও দু'মেয়ের মধ্যে উত্তরদাতার অবস্থান দ্বিতীয় । 
উত্তরদাতার সবক'টি ভাই কৃষিজীবী এবং তাদের সবাই বাংলাদেশে থাকে ও কেউই রাজনীতির সাথে 
জড়িত নয়। 


সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা: উত্তরদাতা আওয়ামী লীগের স্থানীয় থানা কমিটির একজন 
সদস্য। এছাড়াও, তিনি এলাকায়-সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত তিনি স্থানীয় হিন্দু কল্যাণ সমিতি 
নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ যেটি নিপীড়িত মানুষদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়। 


১২৫ 


১২৬ 
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সমাজে তাকে ভালো চোখে দেখা হয় এবং চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে তিনি 
ভালো সম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অংশ নিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন পূজা 
উত্সবে আর্থিক সাহায্য দেন। সম্পত্তির মালিকানার (জমি বাদে) বিচারে দু'টি নির্দিষ্ট সময়ে ১৯৯৭ 
এবং ২০০৬ এ পরিবারের পরিবর্তনশীল অবস্থান নিচের সারণিতে দেখানো হলো: 


সামস্রী পরিমাণ বর্তমান বাজার দাম পরিমাণ বর্তমান বাজার দাম 
টাকা) টোকা) 

সোনা (তোলায়) ৩ ৫৪,০০০ ২.৫ ৪৫,০০০ 

রূপা (তোলায়) ৩ ২,৪০০ ২ ১,৬০০ 

বিছানা ২ ৮১০০০ স্‌ ৮,০০০ 

টেবিল নেই ১ ১১০০০ 

চেয়ার স্‌ ১,০০০ স্‌ ১,০০০ 

বেঞ্চ ৪ ২১০০০ ৪ ২১০০০ 

বইপত্র ৫০ ১,০০০ ৫০ ১১০০০ 

কৃষি উপকরণ ১৫ ৪,০০০ ৯ ১,৭০০ 

গরু-ছাগল ১ ৫,০০০ নেই 

ধাতুর তৈরি মূল্যবান ৩০ ৪১০০০ ১৮ ২১১০০ 

গৃহস্থালী সামশ্্রী, 

এ্যালুমিনিয়াম, কাসা, 

সাদা কাসা ইত্যাদি 

মূর্তি ১ ৩১০০০ নেই 

মোট ৮৪১৪০০ ৬৩,৪০০ 


১৯৮০ সনে পরিশোধ করা হয়েছিল। উত্তরদাতা ১৯৮৯ সনে সাফ-কবলা দলিলের মাধ্যমে ৩ 
ডেসিমেল জমি কিনেছিলেন । তিনি এ জমির উপর দু'কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং 
পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। তের বছর পর, স্থানীয় জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে তিনি 
একটি নোটিশ পান। তাকে জানানো হয়েছিল, তার জমি শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত 
হয়েছে এবং তাকে জমি থেকে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি স্থানান্তর করতে হবে । তিনি পূজা কমিটির 
সদস্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারা তাকে একজন আইনজীবির পরামর্শ 
নেয়ার কথা বলেছিল। তিনি একজন আইনজীবির সাথে দেখা করলেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী 
তিনি দেওয়ানী আদালতে মামলা দয়ের করেন। সমস্ত দলিলপত্রের ভিত্তিতে আদালত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির 
পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং জেলা প্রশাসককে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু, জেলা প্রশাসক 
(ডিসি) পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নোটিশ পাঠায় এবং দু'দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আদালতে আবার আবেদন দাখিল করলেন । আদালত দু'দিনের সময় দিয়ে ডিসিকে 
আবার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। ডিসি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো একটি নোটিশ পাঠায় এবং 
একদিনের মধ্যে তাকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয় । পরের দিন ডিসি দুজন ম্যাজিট্রেট ও পথ্াশজন 
পুলিশের একটি ব্যাটালিয়ান পাঠিয়েছিল । গ্রামের অনেক লোকের সামনে পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়ি 
উচ্ছেদ করে দেয়। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অর্পিত সম্পতি আইনে ক্ষতিষ্থস্ত হওয়ার ফলাফল: মামলা তিন বছর ধরে চলেছিল। প্রত্যেক শুনানিতে 
হাজিরা দিতে উত্তরদাতাকে ১০০০ টাকা খরচ করতে হত। এটি চালাতে গিয়ে তিনি মোট ২০,০০০ 
৩,০০০ টাকা । তিনি এই টাকা দিতে গিয়ে তার স্ত্রীর সোনার গহনা বিক্রি করেছিলেন । মোটের উপর, 
শুনানীর সময় তাকে দোকান বন্ধ রাখতে হত এবং এতে তার ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্যবসার 
ক্ষতি ও মামলার অধিক ব্যয় পরিবারের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এগুলো পরিবারের 
সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক লোকের কাছ থেকে নেয়া খণের ভারে 
আক্রান্ত । তার সামাজিক অবস্থানেরও ক্ষতি হয়েছে এবং স্থানীয় লোকজন তার সাথে আগে যে আচরণ 
করত এখন মেরকম আচরণ করে না। 


বিভিন্ন অফিসের ভূমিকা: প্রথমত, উত্তরূদাতা যখন তহশিল অফিসে যেতেন তখন কর্মকর্তারা ভাল 
ব্যবহার করত না। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তারা তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত । আদালতের পিপি 
তার পক্ষে রায়ের জন্য ১,০০,০০০ টাকা চেয়েছিল। কিন্ত, তিনি সে অর্থ দিতে অপারগতা প্রকাশ 
করেন। তবে পূজা কমিটি এবং হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান এঁক্য পরিষদের সদস্যরা তাকে সাহায্য ও পরামর্শ 
প্রদান করেছিল। 


উত্তরদাতার অভিমত: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক হুমকির মুখে দিন যাপন করলেও কখনো দেশ ছাড়ার 
সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন “আমরা সংখ্যালঘু, আমরা এ দেশে বন্দী জীবন যাপন 
করছি। কিন্তু, আমি মুক্তিযোদ্ধা, কেন আমি দেশ ছাড়ব?” তিনি এখন তার ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত 
নিয়ে চিন্তিত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন তার নিজের গ্রামের ফসল লুটের কোনো ঘটনা ঘটেনি । তবে, 
প্রতিবেশী গ্রামের হিন্দু জমি থেকে ফসল লুট করে নিয়ে গেছে । ১৯৯৯ সনে পূজা উৎসবের উপর ডিসি 
১৪৪ ধারা জারী করেছিল । ২০০৩ সনে গ্রামের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি পূজা উৎসব পালনে আমাদের 
বাধা দিয়েছিল । 


উত্তরদাতার মতে প্রশাসনের কোনো লোক সৎ নয় এবং তারা সম্প্রতি অর্পিতকরণের জন্য একত্রে কাজ 
করত । তিনি টেলিভিশন থেকে অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন । তিনি 
অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের সরকারি ঘোষণা জেনেছিলেন এবং শুনেছিলেন যে ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেয়া হবে। কিন্ত, আজও এঁ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। তিনি 
সোচ্চার হওয়া উচিত। সংসদ সদস্যদের বিষয়টি সংসদে মোকাবেলা করা উচিত। সমস্ত আইনটি 
বাতিলে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং স্থানীয় নেতাদের ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। 
পর্যায়ে আইনটি বাতিলে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । এ ছাড়া, এই মানবতা বিরোধী 


১৪ ১৪৪ ধারা হলো বাংলাদেশের অপরাধ কার্ধবিধির একটি ধারা, যেখানে একসাথে পাঁচজন বা তার বেশি মানুষের একত্রে সমাবেশ, 
জনসভার আয়োজন, এবং আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ এবং এ আইন বা ধারা দু'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে । এতে জরমরি 
ঘটনায় এবং বিপদের আশংকায় নিরক্ুশে আদেশ জারির জন্য ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯৭৬ সনে ঢাকা 
মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার পরে মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৪৪ ধারার কার্যকরীতা স্থগিত রাখা হয়েছে। 


১২৭ 


১২৮ 
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আইনটি বাতিলের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সমস্ত মানবতাবাদী শক্তিকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি 
করতে হবে। সব শেষে তিনি বলেন, “শুধু বাতিলের প্রশ্ন নয়, বরং, যা চরম অন্যায়ভাবে নেয়া 


এক “রাজাকারের” ছেলের দ্বারা জমি দখল 


৪৫ বছর বয়সী ব্যবসায়ী দিলিপ কুমার মণ্ডল প্রয়াত হরিপদ মণ্ডলের ছেলে । তিনি এইচএসসি পাশ 
করেছেন । তার স্ত্রী উমা রাণী মণ্ডলের বয়স পয়ত্রিশ বছর- দশম শ্রেণী পাশ । তার একমাত্র ছেলে 
জয়ন্ত কুমার মন্ডলের বয়স নয় বছর এবং একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। 


সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: ক্ষতিশ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী । তিনি মাতবর 
হিসেবে তিনি গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি এলাকার হিন্দু 
মুসলিম সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন এবং সবাই তাকে সম্মান 
করতো । ১৯৯৫ সনে হরিপদ মারা যান। তবে, তখন তার দু'ভাই হরিহর মন্ডল ও হরেকৃষ্ণ মন্ডল 
আজও বেঁচে আছে। 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দু'ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট । তার বড় ভাই অরুণ কুমারও একজন 
ব্যবসায়ী এবং পৃথকভাবে বসবাস করে। তার বিবাহিত বোন শ্বশুর বাড়িতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির 
পিতা ও কাকা কেউই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার ভাই উভয়ে 
আওয়ামী লীগের কর্মী । 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের আগে থেকেই একটি সামাজিক পরিচিতি ছিল। আগে তিনি সামাজিক 
অনুষ্ঠান ও সালিশে আমন্ত্রিত হতেন এবং যে কোনো সিদ্ধান্তে তার মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো। 
তিনি পুজা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য 
দিয়ে অবদান রাখতেন। বর্তমানেও তিনি স্থানীয় পূজা কমিটির সাথে জড়িত। এখনও তাকে বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয় । কিন্তু, সাধারণত তিনি এসব অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কারণ 
অর্পিত সম্পত্তি আইনে জমি তালিকাভুক্তির কারণে তার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা কমে গেছে এবং 
কোনো অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা দেয়ার অবস্থাও আর নেই। তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নন। 


ভূমি মালিকানার অবস্থানে পরিবর্তন: উত্তরদাতা পৈতৃক সূত্রে ১৫১৭ ডেসিমেল জমি পেয়েছিলেন যার 
মধ্যে ৫০ ডেসিমেল বসতভিটা, ১৪৩৬ ডেসিমেল কৃষি জমি, ৫ ডেসিমেল পুকুর, ২৫ ডেসিমেল ফল- 
বাগান ও ১ ডেসিমেল বাণিজ্যিক জমি । ২০০২ সনে ৩০০ ডেসিমেল কৃষি জমি ও ৩০ ডেসিমেল ফল 
বাগানসহ মোট ৩৩০ ডেসিমেল জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে আসে । তিনি জমি উদ্ধারের জন্য 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্জনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


হালি পার ৯1 ৮১৯৪০৪০৫৫৭৮ 


আরো ৩১১ ডেসিমেল জমি বিক্রি করেছিলেন। এভাবে মোট ৮৭৬ ডেসিমেল জমি হারিয়েছেন। এর 

মধ্যে বসতভিটা ২০ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৫২৫ ডেসিমেল, পুকুর ৫ ডেসিমেল, ২৫ ডেসিমেল ফল | ১২৯ 
বাগান ও বাণিজ্যিক জমি ১ ডেসিমেল। জমি ছাড়াও ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনে অন্য সম্পদের মালিকানায় 
পরিবর্তন নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো- 


১৯৯৭ ২০০৬ 
(টাকায়) (টাকায়) 
সোনা (তোলায়) চব ৩৬,০০০ ৯.২৫ ৪০১৫০০ 
খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল, ২০ ২৫,০০০ ১৫ ১৩,২০০ 
গবাদি পশু (মুরগী) নেই ১১ ৫৫০ 
লাজল, হ্যারো, কোদাল, জোয়াল, ৩৫ ৬,০০০ ২০ ২৯০০০ 
নিড়ানি ইত্যদি 
থালা-বাসন, গ্রাস, জগ, মগ ৮০ ৮১০০০ ৫০ ৩,৫০০ 
ইত্যাদি 
মূর্তি/ভাক্ষর্য নেই ১ ১,৫০০ 
মোট ৭৫,০০০ ৬১,২৫০ 


পরিবারটি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার বর্ণনা: জমির প্রাক্তন মালিক গৌরপদ সাহা ছিলেন একজন 
ব্যবসায়ী এবং ক্ষতিথ্রস্ত ব্যক্তির পিতার ভালো বন্ধু। অনেক দিন ধরেই, এ জমির প্রতি আব্দুর রাজ্জাক 
নামে মুক্তিযুদ্ধের একজন কুখ্যাত “রাজাকার এর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। আব্দুর রাজ্জাক রাজনীতিতে 
মুসলিম লীগের সদস্য ছিল এবং পরে ১৯৮০ সনের দিকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান 
হয়েছিল। সে ১৯৬৫-১৯৭৫-এর মধ্যে হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া অনেক সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল 
এবং গ্রামে বড় জমিদার হয়েছিল৷ সে গৌরীপদকে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে জমি কেনার চেষ্টা করেছিল। 
কিন্তু,রাজ্জাকের কাছে গৌরীপদ জমি বিক্রি করতে রাজী হননি। রাজ্জাক তার জমি দখলের জন্য 
অনেকবার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। রাজ্জাকের মৃত্যুর পর তার ছেলে 
ফজলু বিশ্বাস স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছিল। সে তার পিতার পথই অনুসরণ 
করেছিল এবং অন্য লোকের সম্পত্তি দখলের জন্য বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রম শুরু করেছিল। ১৯৮২ সনে 
গৌরীপদ উত্তরদাতার পিতার কাছে জমি বিক্রি করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
গৌরীপদ কখনও ভারতে চলে যাননি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশেই ছিলেন। 
১৯৯২ সনে জমির দু'জন অংশীদার ভারতে চলে গিয়েছিল। এটিই ফজলু বিশ্বাসকে তার নীল নকশা 
বাস্তবায়নের সুযোগ এনে দিয়েছিল। অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকাভুক্তিতে পর্দার অন্তরালে 
সে কাজ করেছিল। কিন্তু, উত্তরদাতা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। একদিন যখন তিনি চায়ের 
দোকানে গল্প করছিলেন, তখন মোক্তার হোসেন নামের একজন তাকে তালিকাভুক্তির ব্যাপারে 
জানিয়েছিল। তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছিল ২০০০ সনে পর্যস্ত জমির খাজনা পরিশোধ করা আছে। 
একদিন তিনি যখন জমিতে বোনা ফসল দেখতে গেলেন তখন ফজলু বিশ্বাস একজন লোক পাঠিয়ে 
তাকে জানালো যে এ জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং সরকার তাকে এ জমি 
লিজ দিয়েছে৷ সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে হুমকিও দিয়েছিল যে, যদি তিনি বেঁচে থাকতে চান এই জমির 


১৩০ 
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মালিকানা দাবী করতে পারবেন না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরৎকুমার বিশ্বাস নামে গ্রামের একজন বয়সী 
লোকের কাছে গেলেন পরামর্শ নেয়ার জন্য । সরৎকুমারের পরামর্শমত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আদালতে 
মামলা দায়ের করেছিলেন । এ সময় প্রতিপক্ষ সাব-রেজিস্ট্রারের সহায়তায় তার নামে জাল দলিল করে 
নিল। ২০০৪ সনে আদালত প্রতিপক্ষের অনুকূলে রায় দিয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উচ্চ আদালতে 
আপিল করেছিলেন । মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং আজও এর রায় হয়নি। 


ফলাফল: যদিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতির যথাযথ পরিমাণের হিসেব দিতে পারেননি । তবে, তিনি 
বলেছিলেন তার প্রায় মোট ২,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। তিনি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ৩১১ 
ডেসিমেল জমি বিক্রি করেছিলেন । বর্তমান বাজার দামে এ জমির মূল্য হবে ২,০০,০০০ টাকা । বলতে 
গেলে, এখন তিনি অর্থনৈতিকভাবে প্রায় পঙ্গু । 


ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তির অভিমত: ক্ষততিত্রস্ত ব্যক্তি উল্লেখ করেছিলেন যে এলাকার হিন্দুরা চুরি, ডাকাতি, পুকুর 
থেকে মাছ লুট, জমি বেদখল, হিন্দুদের দোকান থেকে পণ্য কিনে দাম পরিশোধ না করা, ফসল লুট 
এবং অন্যান্য হুমকি ও হয়রানির মাধ্যমে শোষিত হয়েছিল । তিনি আরো উল্লেখ করেন ২০০১ সনের 
নির্বাচনে প্রতিবেশী গ্রামের অনেক হিন্দু ভোট দিতে পারেনি । 


সম্পত্তি আইন প্রণয়ন ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । এ আইনটি দেশের হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে একটি বড় বিভাজন সৃষ্টি করেছিল । হিন্দু-মুসলিম উভয়ে একত্রে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল 
এবং আশা করা হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পর বৈষম্যমূলক এ আইনটি বাতিল করা হবে। অথচ, কোনো 
পরিবর্তন ছাড়াই অর্পিত সম্পত্তি আইন হিসেবে এর পুনগ্নামকরণ করা হয় । এর ফলে হিন্দুদের প্রতি 
বৈষম্য শুধু অব্যাহতই থাকেনি এবং অর্পিত সম্পত্তি আইনে তাদের সম্পত্তিও তালিকাভূক্ত হতে থাকে। 
তিনি আরো উল্লেখ করেন, যদি শেখ মুজিবের প্রকৃতই ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি এ আইনটি বাতিল 
করতে পারতেন। ১৯৮৪ সনে রাষ্ট্রপতি এরশাদ এক জনসমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, অর্পিত 
সম্পত্তি আইনে নতুন করে আর কোনো হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হবে না । কিন্ত শীত্রই পরিষ্কার হয়ে 
গেল যে তার এ ঘোষণা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয় । শেখ হাসিনার শাসনের 
শেষ সময়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ হয়েছিল । হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এ পদক্ষেপ গ্রহণে 
খুশী হয়েছিল। কিন্ত্র, আইনটি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করেনি । এসত্লেও আইনটি 
ছিল ভালো পদক্ষেপ । কিন্তু, এর বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ, বিএনপি-জামাত এঁক্য 
জোট সরকারের আইনটিতে সংশোধনী আনে । স্বাধীনতার পর কোনো সরকারই এ আইনে সৃষ্ট 
হিন্দুদের দুঃখ ও বঞ্৫না দূর করতে চেষ্টা করেনি। তাই তিনি বলেছিলেন “অপ্পিতি সম্পতির তালিকা 
প্রকাশ করার ব্যবস্থা অতি জরুরি এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানার মধ্যে জমি ফেরত দেয়ার জন্য প্রত্যেক জেলায় 


ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ২০০১ সনের আইনে কিছু ধারায় পরবর্তন আনতে হবে, যেগুলো 


ক্ষতিগ্রস্ত খানার স্বার্থের পরিপন্থি ।” 
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বব বব চর 0৮৯৪৮৪৪৫৪৪৯ ৯৩০8৪ তত তত তর ত৪৩ড সক 5 চকবতর 


৪৫ বছর বয়সী ব্যবসায়ী প্রশান্ত ব্যানার্জি প্রয়াত প্রমথনাথ ব্যানার্জির ছেলে। তিনি স্তরাতক পর্যন্ত 


শিক্ষালাভ করেছেন৷ তার স্ত্রী মল্লিকা ব্যানার্জির বয়স পয়ত্রিশ বছর এবং তিনি এইচএসসি পাশ। তার 
দু'ছেলে ও এক মেয়ে । সবচেয়ে বড় মেয়ে অর্পনা ব্যানার্জির বয়স আঠারো বছর এবং বর্তমানে সে 
বিএ(সম্মান)-এর ছাত্রী । দ্বিতীয় ছেলে অখিল ব্যানার্জির বয়স বার এবং সে ষষ্ট শ্রেণীর ছাত্র । সবচেয়ে 
ছোট অর্ণব ব্যানার্জির বয়স আট- সে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র । 


সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: উত্তরদাতার পিতা প্রমথনাথ ব্যানার্জি ছিলেন গ্রাম্য 
ডাক্তার এবং মহানুভবতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সারা এলাকা থেকে রোগীরা তার কাছে চিকিৎসার 
জন্য আসত । স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন । তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে 
দু'বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। তার কাকা নিখিলেশ একজন স্কুল 
শিক্ষক এবং তিনি (প্রমথ নাথ) কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না। 


উত্তরদাতা এলাকার একজন সাধারণ মানুষ এবং রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত নন। কিন্তু আওয়ামী 
লীগের সমর্থক ৷ তিনি সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে চলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি 
আমন্ত্রিত হন। অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে দখলদারের সাথে তার ভালো সম্পর্ক 
ছিল। কিন্ত, এখন সম্পর্ক খারাপ। অনেক আগে গ্রামটি যখন হিন্দু অধ্ুধিত ছিল তখন অনেক 
সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব যেমন কীর্তন, হোলী উৎসব ও জন্মাষ্টমী পালিত হতো । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
উত্তরদাতার পিতা ও কাকা এ সব উৎসব আয়োজনে মৃখ্য ভূমিকা পালন করতেন। কিন্ত, হিন্দুদের 
সংখ্যা কমে যাওয়াতে এখন আর সেসব অনুষ্ঠান পালন হয় না বললেই চলে । কিছু উৎসব থানা সদরে 
হয়, সেখানে এখনও অনেক হিন্দু থাকে । কিন্তু, উত্তরদাতা/ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তি দুর্গা পূজা ও সরস্বতী পূজার 
মত বড় উৎসব ছাড়া আর কোনো উৎসবে যেতে উৎসাহ বোধ করেন না। 


পরিবারের ভূমি মালিকানা: উত্তরদাতা ও তার দু'ভাই যৌথভাবে ৯৯০ ডেসিমেল জমির মালিক । যার 
মধ্যে বসতভিটা ৭৫ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৮১৫ ডেসিমেল, বাগান ৭০ ডেসিমেল, পুকুর ২০ ডেসিমেল 
এবং বাণিজ্যিক জমি ১০ ডেসিমেল। ২০০০ সনে ৮৩ ডেসিমেল জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে 
আসে। ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনে জমি বাদে পরিবারের অন্যান্য সম্পত্তির একটি হিসেব নিচে দেখানো 
হয়েছে। 


১ 
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১৯৯৭ ২০০৬ 
সামহী পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে 
মূল্য (টাকায়) মূল্য টোকায়) 

সোনা (তোলায়) 8 ৬৪,০০০ ৩ ৪৮১,০০০ 
রূপা (তোলায়) ০.৫ ৩০০ নেই 

* খাট ২ ১০,০০০ ২ ১০,০০০ 
টেবিল নেই ৯ ১৮০০ 
চেয়ার নেই ২ ১,০০০ 
আলমারি ৯ ৩,০০০ ১ ৩,০০০ 
বইপত্র ১০০ ১,৫০০ ৭.0 ১,০০০ 
কৃষি উপকরণ নেই ৫ ১,৩০০ 
গরু-বাছুর ১ ৭১,৫০০ নেই 
গৃহস্থালী জিনিসপত্র ১৫০ ১২,০০০ ৫ ২,০০০ 
মূর্তি/ভাক্ষর্য ১ ৫,৫০০ 
মোট ১০৩,৮০০ ৬৮,১০০ 


ক্ষতিত্ন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: অনেকদিন উত্তরদাতার পিতা ও কাকা 
যৌথ পরিবারে বাস করেছেন। তার কাকা ১৯৯০ সনে বাংলাদেশে মারা গেছেন এবং কোনো 
উত্তরাধিকারী রেখে যাননি । মৃত্যুর সময় তার কাকা সম্পত্তির ব্যাপারে কোনো কিছু বলে যাননি। তার 
মৃত্যুর পর উত্তরদাতার কাকা যৌথ পরিবারেই ছিলেন । উত্তরদাতা ও তার ভাইয়েরা তার সাথে তাদের 
জমির বৈধ উত্তরাধিকারী । তাই তাদের কাকীর মৃত্যুর পর তারাই জমি ভোগদখল করছিল এবং চাষ 
করছিল। তারা জমির খাজনাও পরিশোধ করছিল। ২০০০ সনে এলাকায় যখন জমির জরিপ নতুন 
করে শুরু হলো তখন উত্তরদাতা অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্তির কথা জানল । দখলদার শরীফ 
চাকলাদার তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল তার নামে লিজ না দেয়া পর্যন্ত সে যন জমির দাবী না 
করে। উত্তরদাতা তহশিল অফিসে গিয়েছিলেন । কিন্তু, তহশিলদার তাকে বলেছিল জমি অর্পিত হয়ে 
গেছে। কারণ, জমির প্রকৃত মালিক মারা গেছে এবং তার উত্তরাধিকারী ভারতে চলে গেছে। উত্তরদাতা 
তার কথায় বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ, সবাই জানত নিখিলেশের (উত্তরদাতার কাকা) কোনো 
উত্তরাধিকারী ছিল না। উত্তরদাতা বাড়ি ফিরে গিয়ে তার ভাইদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
করলেন। পরে তিনি একজন আইনজীবির সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আদালতে একটি মামলা দায়ের 
করলেন । আদালতে শুনানী শুরু হয়েছিল। বিচারক তহশিল অফিসে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়ে 
ছিল। এ সময় বিচারককে অন্য জায়গায় বদলি করা হলো এবং একজন নতুন বিচারক যেখানে যোগ 
দিলেন ও এ মামলার দায়িতৃভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু, দখলদার তার পক্ষে রায় দেয়ার জন্য 
বিচারককে ঘুষ দিয়েছিল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উচ্চ আদালতে আপিল করলেন । উচ্চ আদালতের রায় 
দখলদারের ভাড়া করা কিছু কৃষক/শ্রমিক এ জমিতে ধানের বীজ বপন করতে শুরু করল । উত্তরদাতা 
জমিতে গিয়ে বীজ বোনা বন্ধ করতে বললো কিন্তু, তারা থামল না। কিছুক্ষণ পর দখলদার অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত হয়ে দলবলসহ সেখানে হাজির হলো । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পিছু হটল ও আর এগুলো না । কারণ, 
দখলদারকে ভয়ানক হিংস্র দেখাচ্ছিল। তখন থেকেই জমি অবৈধ দখলদারের নিয়ন্ত্রণে । অবৈধ 
দখলদার ইতোমধ্যে জমি থেকে তিনবার ফসল তুলে নিয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শান্তিপ্রিয় লোক এবং 
গণ্ডগোল করতেও চান না। তিনি এখন উচ্চ আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছেন। তিনি সালিশ 
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বৈঠকের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । কিন্তু, দখলদার অন্য ষড়যন্ত্র করছে। সে স্থানীয় রেজিস্ট্রি 
অফিসের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে মিথ্যে দলিল তৈরি করেছে। সম্প্রতি সে দাবী করছে যে, ক্ষতিগ্রস্তের | ১৩ 
কাকী তার কাছে জমি বিক্রি করে গেছে। কিন্ত, হিন্দু আইন অনুযায়ী কাকী তার স্বামীর জমির বৈধ 
মালিক নন এবং সে অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তিনি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন না। 


অপি্তি সম্পতি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলাফল: উত্তরদাতা এক ভরি সোনা ও অনেক মূল্যবান গৃহ 
সামগ্রী বিক্রি করেছেন। তিনি ১,০০,০০০ টাকা খরচ করেছেন । মামলায় তার ব্যবসায়ের আয়ের 
বেশিরভাগই খরচ হয়ে গেছে। জমি যদি অর্পিত না হত তাহলে তিনি ব্যবসার উন্নতি করতে 
পারতেন। পরিবারের সমস্ত সদস্য এখন হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। 


প্রতিপক্ষ: চাকলাদার ও সহযোগীরা এলাকায় প্রভাবশালী। শরীফ চাকলাদারের পূর্ব পুরুষ ছিল 
ভূমিগ্রাসী | চাকলাদারের পরিবারের একজন সদস্যও জ্যোষ্ঠ আমলা । তাদের প্রভাবের কারণে সবাই 
তাদের ভয় পায়। চাকলাদারের ছোট ছেলে বিএনপির ক্যাডার । 


বিভিন্ন অফিসের ভূমিকা: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন, তহশিল অফিস দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং জমি 
সম্পর্কিত সমস্ত কৌশল এখানে ব্যবহৃত হয় । অর্থের বিনিময়ে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস প্রতিপক্ষকে জাল 
দলিলপত্র তৈরিতে সব ধরনের সহযোগিতা দেয় । আদালত সম্পর্কে তিনি বলেন “মানুষ বিচারের জনা 
কোথায় যাবে যখন বিচারক ঘুষের বিনিময়ে পক্ষপাতমূলক রায় দেন” । 


ক্ষতিথম্তের অভিমত: ক্ষতিগ্রস্তের মতে, আদালত আরো ভাল সেবা দিতে পারতো । বিচারক ও 
ম্যাজিস্ট্রেট সং ও যোগ্য ছিল এবং দুর্নীতি এত ব্যাপক ছিল না। এখন দুর্নীতি ও অপকর্ম সর্বত্র প্রসার 
লাভ করেছে এবং আদালতও খুব বেশি কলুষিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তহশিল অফিসের 
কর্মচারীরা শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও ভূমি সম্পর্কিত আইন ব্যবহার করে মানুষকে হয়রানি করে। 
থাকে। 


অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয়ে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিছুটা হতাশার সুরে উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক 
উন্নতির পদক্ষেপ হিসেবে অর্পিত সম্পত্তি আইনে নতুন করে তালিকাভুক্তি বন্ধ করতে হবে এবং অর্পিত 
সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত খানাকে ফেরত দিতে হবে । অর্পিত সম্পত্তি আইনে দেশের হিন্দু ও মুসলিম উভয় 
সম্প্রদায়ের কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তাদের আন্দোলন করা উচিত যেন সমস্যার অতিসত্বর সমাধান 
করা যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এ রকম মানবতাবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে এগিয়ে 
আসা ও প্রচার চালানো উচিত। তাদের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। জাতীয় জনমত সৃষ্টির জন্য 
জাতীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের তাদের পেশাগত ভূমিকা পালন করা এবং ক্ষতিগ্রস্তের হারানো সম্পত্তির 
তালিকা প্রকাশের জন্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত। 


১৩৪ 
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পরিবারের সদস্যের মৃত্যু বা দেশত্যাগকে কারণ হিসেবে ব্যবহার 


৪০ বছর বয়সী উর্মিলা সেন- প্রয়াত হিরন্নয় সেনের স্ত্রী, যিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন । উর্মিলা সেন 
গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। তার দুই মেয়ে | বিশ বছর বয়সী অরুণা সেন মাস্টার্স পাশ করেছে, সে 
বিবাহিতা এবং শ্বশুর বাড়ীতে থাকে । তার ছোট মেয়ে অর্পণা সেন, বয়স আঠারো বছর- একজন 
কলেজ ছাত্রী। 


সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা: ক্ষতিগ্রাস্তের স্বামী কখনও রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন না। 
কিন্তু, তিনি আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । তিনি সদয় ব্যক্তি ছিলেন এবং গ্রামের সবার 
সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তিনি ভালো তবলাবদক ছিলেন এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ করা হত। ক্ষতিথ্রস্তের দু'কন্যা গায়িকা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিয়ে থাকে। ছোট মেয়ে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং সে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে গানের 
প্রতিযোগিতায় অনেক সনদ ও পুরস্কার পেয়েছে । 


জমির মালিকানায় পরিবর্তন: হিরন্মায় সেন ও তার ভাই জগন্মায় সেন একত্রে ১১৫ ডেসিমেল জমির 
অধিকারী । এর মধ্যে বসতবাড়ী ২৫ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৭৫ ডেসিমেল, এবং বাগান ১৫ ডেসিমেল। 
১৯৯২ সনে হিরন্ময়ের পরিবার নিকটস্ত শহরের ১৭ ডেসিমেল জমি কিনেছিলেন এবং সেখানে বাড়ি 
বানিয়ে স্থায়ী হন। কিন্তু, জগন্মায় ও তার পরিবার গ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৯৭ ও ২০০৬ এ উভয় 


১৯৯৭ ২০০৬ 
সামগ্রী পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে 
মূল্য (টাকায়) মূল্য (টাকায়) 

সোনা (তোলায়) ২ ৩২,০০০ ৯,৭৫ ২৮১০০০ 
রূপা (তোলায়) নেই ১ ৯০০ 
খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল, আলমারি ৮ ৮১০০০ ৫ ৩১০০০ 
গবাদী-পশু খামার (গরু, ছাগল) ২ ২০১০০০ ১ ১১৫০০ 
কৃষি উপকরণ ৫ ৩০০ ৬ ৮১০০০ 
গৃহস্থালী উপকরণ ৫০ ১১,০০০ ২৫ ২,০০০ 
পূজার সামগ্রী ৫ ৭১০০০ ১ ৩০০ 

মোট ৭৮১৩০০ ৪৯,৭০০ 


ক্ষতিথস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ও ভূমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: জগন্ময় সেন ও হিরন্ময় সেন তাদের স্ব-স্ব 
দাগে একত্রে ৫০ ডেসিমেল জমির মালিক। আব্দুল গফুর নামে একজন, বর্গাচাষী হিসেবে জমি চাষ 
করত । আব্দুল গফুর যদিও মুসলমান তবুও সেন পরিবারের সবাই তার উপর ভরসা করতো । তাকে 
পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতই দেখা হতো এবং বিভিন্ন উৎসব যেমন পূজা উৎসব ও অন্যান্য 
উৎসবে তাকে আমন্ত্রণ করা হত। সেন পরিবার তাকে এত বিশ্বাস করত যে, তাকে গ্রামে ক্ষতিত্রস্তের 
পরিবারের সবকিছু ব্যবস্থাপনা করতে দেয়া হত যেমন, জমির খাজনা, বিদ্যুৎ বিল দেয়া এবং ফসল 
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বোনা, ফসল কাটা ও শহরে সেনের বাড়িতে ফসল পাঠানো ইত্যাদি। পরিবারের কোনো সদস্যই 
সন্দেহ করত না যে, সে তাদের পরিবারের কোনো ক্ষতি করবে । যখন ক্ষতিগ্রাস্তের স্বামী কাজে ব্যস্ত 
থাকত তখন পূজা উৎসবের সময় সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য তাকে ডাকা হত। কিন্ত, কারো জানা ছিল 
না যে, গফুরের বড় লোক হওয়ার অনেক স্বপ্ন ছিল এবং সে সেন পরিবারের জমি দখলের জন্য সুযোগ 
খুঁজছিল। ক্ষতিগ্রস্তের স্বামীর মৃত্যু তাকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। সে তহশিল অফিসের কর্মচারীদের 
সহায়তায় যড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল। ১৯৯৯ সনে তার সম্পত্তি লিখে দিয়ে পরিবার নিয়ে ভারতে চলে 
যান। এটিই গফুরকে তার ইচ্ছা বাস্তবায়নে সাহায্য করেছিল। ২০০০ সনে হঠাৎ গফুর ক্ষতিশ্রস্তের 
সাথে যোগগাযোগ এবং শহরে ফসল পাঠানোও বন্ধ করে দেয়৷ কিছু দিন পরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার 
বাড়িতে ফসলের ব্যাপারে লোক পাঠায় । কিস্ত্র, গফুর লোকটিকে বললো, অর্পিত সম্পত্তি আইনে জমি 
তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং জমির ডিসিআর তার নামে দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার আত্মীয়কে 
সঙ্গে নিয়ে তহশিল অফিসে গেলেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তহশিলদারকে জিজ্ঞেস করলেন । তহশিলদার 
বলল, তার এ বিষয়ে কিছুই করার নেই। কারণ, জমির প্রকৃত মালিক ভারতে চলে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তি খুবই হতাশ হয়েছিল এবং বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত। আত্ত্ীয়রা তাকে মামলা করার 
পরামর্শ দিল। মামলা বিচারাধীন এবং এখনও মামলার রায় হয়নি । 


ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলাফল: মামলা চালাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি ইতোমধ্যে ১,৫০,০০০ টাকা খরচ 
করে ফেলেছেন এবং তিনি সোনার গহনা ও মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করেছেন। এছাড়াও, তিনি জমি 
বন্ধক দিয়েছেন। প্রতিবার আদালতে শুনানীর সময় তাকে ১০০০ টাকা খরচ করতে হয়। জমি 
প্রতিপক্ষের দখলে থাকার কারণে গত পাচ বছর ফসলও সে পাচ্ছে না। এর ফলে তাকে বাজার থেকে 
ধান চাল কিনতে হয়। এসব কারণে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সামাজিক অবস্থান নিচে নেমে গেছে। 
কেননা, স্থানীয় লোকজন তার আদালত ও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া পছন্দ করে না। 


বিভিন্ন অফিসের ভূমিকা; ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তহশিল অফিসে তিনবার গেছেন। কিন্তু, অফিসের কর্মচারীরা 
তার প্রতি ন্যুনতম সহানুভূতিও দেখায়নি। তারা তাকে পরিষ্কারভাবে বলেছিল, বিরোধপূর্ণ জমির 
বিষয়ে তাদের কিছুই করার নেই । তারা তার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি এবং তাকে এড়িয়ে চলার 
চেষ্টা করত। সে সহকারী ভূমি কমিশনার অফিসেও গিয়েছিল। এক কর্মকর্তা তাকে বলেছিল জমি 
ফিরে পেতে তাকে সাহায্য করবে যদি ঘুষ হিসেবে তাকে ১,০০,০০০ টাকা দেয়া হয়। কিন্তু, ক্ষতিশ্রস্ত 
ব্যক্তির এত টাকা দেয়ার মত অবস্থা ছিল না। আদালতের নিচের পর্যায়ের কর্মচারীরাও তার প্রতি 
সহানুভূতি দেখায়নি এবং সামান্য সাহায্যের জন্যও তারা ঘুষ নিতো । 


দখলদার: দখলকারী পূর্বে ছিল একজন দরিদ্র চাষী ও বগগচাষে অন্যের জমি চাষ করতো । দখলদারের 
সমস্ত পূর্ব পুরুষ ও হয় বগাঁচাষী না হয় ভাড়া-শ্রমিক ছিল। সামাজিকভাবে, তাদের কম গুরুত্ব দেয়া 
হতো এবং কোনো অনুষ্ঠান বা উত্সবে আমন্ত্রণ করা হতো না। কিন্ত, বর্তমানে দখলদারের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি পেয়েছে । সম্প্রতি সে ক্ষমতাসীন বিএনপিতে যোগ দিয়েছে এবং তাকে 
প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়'। 


১৩৫ 


১৩৬ 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


৭০1 ০৮০৮০০০০০৮৮১৭ ৪স৮০০৭4৯৮১১১৪০১৪৪ বকা +৮৮ 


ক্ষতিহাপ্তের অভিমত: অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকার 
ও তহশিল অফিসের কর্মকর্তাদের দোষারোপ করেছিল! তিনি এটিও মনে করেন, যদি সরকার প্রত্যেক 
জেলায় অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে অর্পিত 
জমি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা নিত তাহলে বিষয়টি প্রশংসনীয় হতো । তিনি মনে করেন, অর্পিত সম্পত্তি 
আইন আদৌ থাকা উচিত নয় এবং এ আইনে নিরাপরাধ মানুষকে হয়রানি করার কোনো কারণ নেই। 
তিনি আরো উল্লেখ করেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ স্থগিত করা হয়েছে এ কারণে যে, 
বিএনপি-জামাত চার দলীয় জোট সরকারের সংশোধিত আইনটি ব্যবহার করে অর্পিত সম্পত্তি আইনে 
সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আরো তালিকাভুক্ত করার জন্য তহশিলদার ও সহকারী ভূমি কমিশনারের দুর্নীতি 
পরায়ন কর্মচারীরা এখনো সক্রিয় । ক্ষতিগ্রস্তের মতে, সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক ও 
ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রত্যর্পণযোগ্য জমির তালিকা প্রকাশে 
সরকার বাধ্য হয়। এ বিষয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । 
তাদের উচিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সমাবেশের আয়োজন করা । এ বিষয়ে মানুষের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা দরকার । তার লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা পালন করা উচিত। 


এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর জমি দখলের ষড়যন্ত্র 


৫০ বছর বয়সী সুকুমার রায় একজন ব্যবসায়ী আর তিনি প্রয়াত সুভাশীস রায়ের ছেলে । সুকুমার রায় 
এইচএসসি পাশ । তার স্ত্রী কমলা রাণী রায়ের বয়স বিয়াল্লিশ বছর এবং সেও এইচএসসি পাশ। তার 
দু'ছেলে ও এক মেয়ে । কন্যা নির্মলা রাণী রায়ের বয়স বিশ বছর। তার বিয়ে হয়েছে সে শ্বশুর বাড়িতে 
থাকে। বড় ছেলে সঙ্জিত রায়ের বয়স সতের বছর- সে এইচএসসি-র ছাত্র এবং দ্বিতীয় ছেলে সঙ্জিব 
রায় পনের বছর বয়সী -এসএসসি'র ছাত্র । 


ক্ষতিহান্তের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পিতা ছিলেন একজন 
মুক্তিযোদ্ধা এবং আওয়ামী লীগের কর্মী। ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তিও আওয়ামী লীগের কর্মী এবং তিনি দলীয় 
সভা-সমাবেশে ও অনেক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন । তিনি থানা মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সক্রিয় সদস্য 
এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বার্ষিক কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা করেন। তিনি একজন 
ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন এবং আন্ত-গ্রাম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা 
পালন করতেন । বর্তমানে তিনি এলাকায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করে 
থাকেন এবং মাঝে মাঝে ধারা ভাষ্যকার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার উভয় সন্তানই ভালো 
ক্রিকেটার এবং অনেক টুর্ণামেন্টে ভালো খেলে পদকও জিতেছে । এলাকায় যুবকদের মধ্যে তিনি বেশ 
জনপ্রিয় এবং যুবকদের সাথে সঙ্গ দিয়ে ও গল্প করে অবসর সময় কাটিয়ে থাকেন । এখন তিনি স্থানীয় 
স্কুল-কলেজেও ক্রিকেট দলের উপদেষ্টা । 


পরিবারটির জমি মালিকানার অবস্থা: উত্তরদাতার পিতা মোট ২০০ ডেসিমেল জমি রেখে গেছেন । এর 
মধ্যে বসতবাড়ির জমি ২০ ডেসিমেল, কৃষি জমি ১৩০ ডেসিমেল, বাগানের জমি ৩০ ডেসিমেল ও 
পুকুর ২০ ডেসিমেল। তবে দখলদার সব জমিই দখল করে নিয়েছে। এখন তার পরিবার মাত্র ৭০ 
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০০০০০ ৮৮০০০৯০) শাপলা 


ডেসিমেল জমির মালিক। ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনে পরিবারটির সম্পদের অবস্থা নিচের সারণিতে 
দেখানো হলো: 


১৯৯৭ ২০০৬ 


সামন্ত পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে 
মূল্য (টাকায়) মূল্য (টাকায়) 

সোনা (তোলায়) ৩ ৫৪,০০০ ২.৭৫ ৪৯১৫০০ 
রা্পা (তোলায়) ৫ ৩,৫০০ ৫ ৩,৫০০ 
চেয়ার ৪ ২১০০০ ৪ ২৯০০০ 
টেবিল ১ ১,৫০০ নেই ০ 
খাট ১ ৩,০০০ ১ ৩,০০০ 
কাঠের আলমারি ১ ১,০০০ ১ ১,০০০ 
বেঞ্চ ৩ ৭৫০ ৩ ৭১৫০ 
গরু-ছাগল নেই ১ ১৩,৫০০ 
থাল, গ্লাস ও অন্যান্ ১০০ ১৩,০০০ ৫০ ৩,০০০ 
জিনিষ 

মোট ৭৮১,৭৫০ ৭৫,৫০০ 


ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ও জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: উত্তরদাতার পিতা আর কাকা মিলে সংখ্যায় 
ছিলেন তিনজন । তার দু'কাকা সুকান্ত রায় ও সুরঞ্জিত রায় তাদের জমি-জায়গা ও অন্যান্য সম্পত্তি 
মুসলমানদের কাছে বিক্রি করে ১৯৯৫ সনে ভারতে চলে যান । ক্ষতিগ্রস্তের পিতা একজন ব্যবসায়ী 
ছিলেন এবং তার পিতার সমস্ত জমি ও সম্পত্তি দেখাশুনা করার দায়িতৃ স্থানীয় দু'জন মুসলমান ব্যক্তি 
আব্দুল জলিল ও মুজিবুর রহমানকে দেয়া হয়েছিল। আব্দুল জলিল ছিলেন ক্ষতিগ্রস্তের দিন মজুর ও 
আব্দুর রহমান ছিলেন বর্গাচাষী । ১৯৭৬ সনে ক্ষতিগ্রস্তের পিতা যখন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তখন 
ক্ষতিগ্রস্তের বয়স ছিল মাত্র বার বছর । ক্ষতিগ্রাস্তের নিজ বংশের কোনো আত্্বীয়-স্বজন বাংলাদেশে না 
থাকায় বিভিন্ন আর্থিক ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এ দু'জন ছাড়া তার মায়ের কোনো বিকল্প সাহায্যকারী 
ছিল না। কিন্তু, এ দু'জন ব্যক্তি এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র আরম্ভ করে। 
সেইসাথে তারা ক্ষতিগ্রস্তের বসতভিটাসহ সমস্ত জমি জবরদখলের জন্য জাল দলিলপত্র বানায়। এ 
প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার মা তাদের বসতভিটা থেকে বিতাড়িত হন এবং পরে তারা 
মায়ের দিকের এক মাতামহের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এ সময় ১৯৮২ সনে ক্ষতিগ্রস্তের মা মারা 
গেলেন। তখন ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তি মাতামহের বাড়িতে বড় হয়েছিলেন। মামার সাহায্য নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তি ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থনৈতিকভাবে বেশ সচ্ছল হয়ে 
উঠলেন। ১৯৯০ সনে তিনি বিয়ে করেন! তিনি শহরে ২৫ ডেসিমেল জমি কিনেন এবং সেখানে বাড়ি 
বানিয়ে বসবাস শুরু করেন । তিনি গ্রামেও ৪৫ ডেসিমেল কৃষি জমি কিনেছিলেন । এক পর্যায়ে একজন 
উকিলের পরামর্শে তিনি তার পৈতৃক জমি ও বসতভিটা উদ্ধারের জন্য আদালতে মামলা করলেন। 
মামলাটি ৭ বছর চলার পর ১৯৯৯ সনে আদালত ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু, তার পিতার 
মৃত্যুর দীর্ঘ পচিশ বছর পার হয়ে গেছে, আর এ সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষরা তাদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নে সস্ভাব্য সমস্ত সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। এ কারণে হারানো 
বসতভিটা ও কৃষি জমির উপর পুনর্নয়ন্ত্রণ ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে অতটা সহজ ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 


১৩৮ 
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5 তিক তত ওত লা তত তত তত কত তক তত পক শত 


শেষ পর্যস্তদীর্ঘ পচিশ বছর পর স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ 
করতে এবং জমি ও বসতভিটা ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিল । কিন্তু, প্রতিপক্ষরা এ বলে হুমক দেয় যে, 
বিএনপি পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে পুনঃনির্বাচিত হলে তারা প্রতিশোধ নেবে । ২০০২ সনে বিএনপি 
ক্ষমতায় ফিরে এলে ক্ষতিগ্রস্তের প্রতিপক্ষরা হিংস্ন হয়ে ওঠে । তারা তহশিলদারের সাথে গোপনে 
বৈঠকে মিলিত হয় এবং তহশিলদারের সহযোগিতায় অর্পিত সম্পত্তি আইনে সং্রিষ্ট কৃষি জমি 
তালিকাভুক্ত করে। তারা কারণ দেখায় যে, জমির প্রকৃত মালিক অনেক আগে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। 
এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্তের অনুপস্থিতিতে প্রতিপক্ষরা জমি থেখে বর্গাচাধীদের তাড়িয়ে দিয়ে ফসল কাটা 
আরম্ভ করলো। ২০০৩ সনে তহশিল অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্তকে এ মর্মে একটি নোটিশ পাঠানো হয় 
যে, তার বসতভিটা অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে তাকে ৭ 
দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। একদিন প্রতিপক্ষরা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান 
ও ওসি'র সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্তের বাড়ি ভেঙে ফেলে । এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষতিগ্রস্ত একটি মামলা 
দায়ের করেছিলেন । তবে, এ মামলার রায় এখনও হয়নি । 


ক্ষতিগ্রস্তের অভিমত: ক্ষতিগ্রস্ত উল্লেখ করেন যে, আইয়ুব খানের সময়ের এ কালো আইনটি বাতিলের 
জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কোনো সরকারই সত্যিকারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। 
উত্তরদাতার মতে, দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার জন্য আইনটি দায়ী । 
তিনি বলেন, অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু চিরতরে দেশ ছেড়েছে, এবং যারা এদেশে 
অবস্থান করছিল তারা এ আইনের ফাঁদে পড়ে আছে। তাঁর মতে, শেখ মুজিবের সরকার এ আইন 
বিলোপ করতে ব্যর্থ হন, জিয়াউর রহমানও কখনো এ আইন বাতিলের চেষ্টা করেননি । এরশাদ অর্পিত 
সম্পত্তির তালিকাকরণের প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, তালিকাতুক্তি বন্ধ হয়নি। শেখ 
হাসিনার সরকার প্রত্যর্পণ আইন পাশ করেছিল । কিন্তু, পরবতীতে খালেদার সরকার আইনটি 
বাস্তবায়নের জন্য কখনও চেষ্টা করেনি। তিনি বলেন, তহশিল অফিস, (সহকারী কমিশনার ভূমি 
দুনীতিগ্রস্ত। তারা সব সময় নিজের স্বার্থে কাজ করে । কিন্ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অসহায়ত্কে আমলে 
দেয় না। মানুষের অধিকার রক্ষার বদলে পুলিশ ও প্রশাসন প্রায়ই মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করে। 
মাতবর ও চেয়ারম্যানরা তাদের কায়েমী স্বার্থ বাস্তবায়নে মানুষের অসহায়তৃকে কাজে লাগায় এবং 
প্রভাবশালীদের পক্ষ অবলম্বন করে। সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে 
এগিয়ে আসতে হবে । মানুষের কাছে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও 
চেয়ারম্যানের জবাবদিহিতা থাকতে হবে । তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ভুলে যাওয়া উচিত। প্রত্যর্পণযোগ্য 
সম্পত্তিগুলোর তালিকা প্রকাশ এবং ফেরত দেওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে মানুষকে 
এক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকদেরও ভূমিকা 
রাখতে হবে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে । দেশব্যাপী অর্পিত 
সম্পত্তির তালিকা অবিলম্বে প্রকাশের জন্য সরকার যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় সেজন্য 
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে । জমিতে দরিদ্র মানুষের অধিকার 
রভিষ্ার নিয়োজিত ডা 3০০25৩8লোর তিনি দে 
সেমিনার, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও সভা আয়োজনের মাধ্য্রী জারেজন্ড 

দায়িত পালন করতে হবে। এ কালো আইনের বিরুদ্ধে লে 
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বার ৮৮8৯৪442844284648 5 +১১৮এ০জর৪১ 


বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা রাখা উচিত। সবশেষে, রাজনীতিবিদ ও আমলা, যারা প্রকৃতপক্ষে দেশ 
পরিচালনা করেন তাদের এ কালো আইনটি বিলোপের জন্য আরো বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে । ১৩৯ 


তালিকাভুক্তির পিছনে তহশিল অফিসের একজন করণিকের ভূমিকা 


৪১ বছর বয়সের ম্নাতক স্বপন সেন, একজন স্কুল শিক্ষক। তার সাতাশ বছর বয়সী স্ত্রী তৃপ্তি রাণী 
একজন গৃহিনী এবং সে এসএসসি পাশ । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এক ছেলে ও এক মেয়ে । কন্যা মনিকা 
রাণী সেনের বয়স নয় বছর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলে প্রসেনজিৎ সেনের বয়স চার বছর, 
এখনও স্কুলে যায় না। 


সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: ক্ষতিষ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত নন । কিন্তু, তিনি 
গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী । অতীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, 
সদস্য ও গ্রাম্য মাতব্বরদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি সংস্কৃতিমনা মানুষ এবং দর্শক হিসেবে 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন তবে এসব অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন না। 


জমি মালিকানা অবস্থানে পরিবর্তন: ক্ষতিশ্রস্ত ব্যক্তি মোট ১৪৩ ডেসিমেল জমির মালিক ছিলেন যার 
মধ্যে বসতভিটা ২০ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৯০ ডেসিমেল, পুকুর ১৩ ডেসিমেল এবং বাগানের জমি ২০ 
ডেসিমেল অন্তর্ভুক্ত । বর্তমানে পরিবারটির অধিকারে ৯৩ ডেসিমেল জমি আছে । এর মধ্যে বসতবাড়ি 
২০ ডেসিমেল কৃষি জমি ৫০ ডেসিমেল ও পুকুর ১৩ ডেসিমেল। পরিবারটি অর্পিত হওয়ার কারণে 
অর্পিত বাগানের জমি হারিয়েছে এবং এরপর অর্পিত জমি উদ্ধার করতে গিয়ে ৩০ ডেসিমেল জমি 
বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে । ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনে উভয় সময়ে গত দশ বছরে জমি ছাড়া অন্যান্য 
জম্পত্তির বিবরণ নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো। 


১৯৯৭ ২০০৬ 
সামী পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে পরিমাণ বর্তমান বাজার দামে 
মূল্য টাকায়) মুল্য টাকায়) 
সোনা (তোলায়) ২ ৩২০০০ ১ ১৬,০০০ 
রূপা (তোলায়) নেই ২ ১,৬০০ 
খাট ৪ ৯২১০০০ ৮ ৬,০০০ 
গৃহস্থালী উপকরণ ১৫০ ২০,০০০ ৩০ ৩,০০০ 
পূজা উপকরণ ১ ৩,০০০ নেই 
ছাগল ৮ ৫,০০০ নেই 
মোট ৭২১,০০০ ২৬,৬০০ 


পরিবারটি কিভাবে ক্ষতিশ্রস্ত হয়েছিল তার বিবরণ: ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তি বলেছেন, জমি সম্ভবত ১৯৬০- এর 
দশকে জমি অর্পিত হয়েছে। কিন্ত, তিনি সেটি জানতে পারেন ২০০১ সনে যখন এলাকায় নতুন জরিপ 


১৪০ 
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পরিচালিত হয়। তবে, তিনি জমির মালিকানা সম্পর্কিত সমস্ত দলিল ও কাগজপত্র নিজের কাছে 
সংরক্ষিত রাখেন। ১৯৯৯ সন পর্যন্ত তিনি খাজনা ও পরিশোধ করেন। তিনি জানান, ভূমি অফিসের 
কিছু কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী কিছু মাতবর অর্পিত সম্পত্তি আইনে সম্পত্তি তালিকাভুক্তির জন্য যড়যন্ত্ 
করেছিল । তার প্রপিতামহ বাংলাদেশেই বসবাস করে মারা যান এবং তার পরিবারের সমস্ত সদস্য 
এদেশে থাকা সত্তেও কর্মকর্তারা দাবী করেছিল প্রকৃত মালিক আর দেশে নেই। যদিও তিনি কোনো 
মামলা মোকদ্দমা করেননি ও জমি-জায়গা তার দখলেই আছে, তবুও সবসময় তিনি তার পৈতৃক জমি 
হারানোর হুমকির মুখে ও ভয়ের মধ্যে আছেন। তিনি এ বিষয়ে তহশিল অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, 
সহকারী ভূমি কমিশনার অফিস ও ডিসি অফিসে গিয়েছিলেন। সহকারী ভূমি কমিশন অফিসের 
কর্মকর্তারা তাকে- তার পিতা যে কখনই ভারতে যায়নি ও এদেশেই ছিল তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
কাজগপত্র উপস্থাপন করতে বলেছিল । কিন্ত, উত্তরদাতা প্রমাণপত্র দাখিলে ব্যর্থ হন কারণ প্রতিপক্ষরা 
দায়িতৃপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে সে সময়ের ভোটার তালিকা নষ্ট করে ফেলে । এতে প্রমাণ ছিল 
তার পিতা তখন বাংলাদেশেই ছিলেন । মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত অবৈধ দখলদার এখন হুমকি 
দিচ্ছে ২০০৩ সনে যেভাবে ভক্ত মজুমদার নামে একজনকে খুন করা হয়েছিল তারও একই পরিণতি 
হবে । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভয় দেখানোর জন্য প্রতিপক্ষ অনবরত চাদা দাবী করছিল । কিন্ত, তা সত্তেও 
তিনি কোনো অর্থ দেননি। কয়েকমাস আগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বাগানের একটি কীঠাল গাছ কেটে 
ফেলতে তারা তাদের সহযোগীদের প্ররোচিত করেছিল। 


ক্ষতিখ্ৰস্ত হওয়ার ফলাফল/পরিণতি: উত্তরদাতা ভূমি অফিস ও আদালতের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে 
অর্থের বিনিময়ে কিছু দলিল সংগ্রহ করেছিলেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি স্কুল থেকে পরপর 
কয়েক দফা ছুটি নিয়েছিলেন। এজন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা তার 
সাথে ভালো আচরণ করেনি । কয়েকদিন আগে ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত না হওয়ার 
জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছিল । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইতোমধ্যে কিছু সোনার গহনা বিক্রি করে 
ফেলেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীদের চাহিদা মেটাতে ৮,০০০ টাকা দিয়েছেন। 
ভালো শিক্ষক হিসেবে তার যশ কমে গেছে ও তার ব্যক্তিগত ছাত্র সংখ্যাও কমে গেছে। এখন তিনি 
দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । তিনি বলেন, “আমি ইতোমধ্যে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” 


প্রতিপক্ষ: রহমান আলী, পূর্বে তহশিল অফিসের করণিক ছিল, সে-ই অর্পিত সম্পত্তি আইনে জমি 
তালিকাভুক্তিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সে গ্রামের কমপক্ষে পীচটি হিন্দু পরিবারের জমি দখলের 
ষড়যন্ত্র করেছিল। তাকে সবাই মামলাবাজ ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোক হিসেবে জানে । পূর্বে 
প্রতিপক্ষের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু, সে তহশিল অফিসে যোগদানের পরেই ধনী হয়ে যায়। 
লোকে বলে, সে ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ বানিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। 


বিভির অফিসের ভূমিকা: তহশিল অফিসের কর্মকর্তারা তার সাথে ভালো ব্যবহার করেনি । বিষয়টা 
নিষ্পত্তির জন্য তারা ৩,০০০ টাকা দাবী করেছিল । কিন্তু, উত্তরদাতা তা দিতে অপারগতা প্রকাশ 
করেন। অবশেষে তিনি ৫০০০ টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু, তহশিলদার এতে রাজী হয়নি । 
রাখাইন বড়ুয়া নামে রেকর্ড অফিসের একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০০০ টাকা চেয়েছিল। উত্তরদাতা 
তাকে ১৩০০ টাকা দিয়েছিলেন । কিস্ত,পরে তাকে অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছিল । 
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০০০৯১১০৯০০৭ ১ করল 


অভিমত: নির্যাতিত ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অর্পিত সম্পত্তি আইন চালু থাকা উচিৎ নয় এবং 
হিন্দুদের হারানো জমি প্রকৃত মালিক অথবা তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত দেয়া উচিত । 
হিন্দুদের সম্পত্তি নতুন করে অর্পিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা সরকারের উচিত নয়। এ আইনের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থান নেয়া এবং আইনপ্রণয়নকারীদের এ আইন বাতিল করা উচিত। 
স্থানীয় নেতা ও মাতবরদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইনটি বাতিল হওয়া উচিত। এ আইনের 
বিরুদ্ধে যুব সমাজকে এগিয়ে আসা উচিত। এ কালো আইনের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে 
সচেতন করার জন্য এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে যেসব 
সংগঠন সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে তাদের এই আইন বাতিল ও অর্পিত 
সম্পত্তি ফেরতের জন্য দাবী জানানো উচিত । জাতীয় নেতারাও এ আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে 
পারেন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে৷ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন- 
“এ আইন আসলেই বাতিল হওয়া উচিত এবং এ আইনের কারণে সৃষ্ট অতীতের সমস্ত অপকর্ম 
চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়া দরকার । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা ও বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন 
নিশ্চিত করা-উভয় ক্ষেত্রেই এটি গুরুত্বপূর্ণ । 


৫২.বছর বয়সী গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল একজন কৃষক । তিনি নবম শ্রেণী পাশ। তার স্ত্রী অশোকা রাণী 
মণ্ডলের বয়স সাতচনল্লিশ বছর । তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত লেখাপড়া করেছেন এবং একজন গৃহিণী । 
তাদের মাত্র একটি ছেলে । নাম জয়ন্ত কুমার মণ্ডল- বয়স সাতাশ বছর- অবিবাহিত । জয়ন্ত মাস্টার্স 
পাশ- একজন স্কুল শিক্ষক। 


সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান: উত্তরদাতা আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্য । 
১৯৯৭-২০০১ সনে তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন । এখন তিনি দলের 
একজন সক্রিয় কর্মী । কিন্ত, তিনি কোনো নির্বাহী পদে নেই । তিনি বিশ্বাস করেন, জাতির পিতা শেখ 
মুজিবুর রহমান একজন মহান নেতা ছিলেন এবং তার দল স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেছিল। 


আগে তিনি গ্রামের পূজা কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি সালিশ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন। সাম্প্রদায়িক গুরুতৃপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার 
মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো । বর্তমানে তিনি পূজা কমিটির সদস্য এবং পূর্বের মতই সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু, এখন তিনি বৃদ্ধ এবং ক্ষমতাসীন বিএনপি ও জামায়াত- 
ইসালামী থেকে আগত লোকজনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে । কিছু লোকের 
সাথে তার রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যান না। 


১৪১ 


১৪২ 
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আগে গ্রামে বিভিন্ন উৎসব যেমন- মঞ্চ নাটক, নাটিকা, পুতুল নাচ ও বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। 
হিন্দু-মুসলমান উভয়েই স্বতস্ফুর্তভাবে এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করত । অনেক সময় উত্তরদাতা এসব 
অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াতের করমীদের অসহযোগিতা ও 
বাধার কারণে এসব এঁতিহ্যবাহী উৎসব হয়না বললেই চলে । যদিও মানুষ এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করতে ইচ্ছুক, তবে সেই এতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশ এখন আর নেই। 


জমির মালিকানা অবস্থানে পরিবর্তন: ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তির পরিবার মোট ৬৩৯ ডেসিমেল জমির অধিকারী 
এর মধ্যে বসতভিটার জমি ১২ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৬১৯ ডেসিমেল ও পুকুর ৫ ডেসিমেল। ১৯৯৭ 
সনে তিনি ১১৬ ডেসিমেল কৃষি জমি ক্রয় করেন। ২৯ ডেসিমেল জমি শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
অধীনে আসে এবং তিনি ৯৯ ডেসিমেল জমি বিক্রি করেন। বর্তমানে তার পরিবার ৬২৭ ডেসিমেল 
জমির মালিক যার মধ্যে বসতভিটার জমি ১২ ডেসিমেল, কৃষি জমি ৬০৭ ডেসিমেল ও পুকুর ৮ 
ডেসিমেল। ১৯৯৭ ও ২০০৬ সনে জমি ছাড়া অন্যান্য সম্পদের মালিকানা নিচের সারণিতে তুলে ধরা 
হলো। এ থেকে গত দশ বছরে পরিবারটির সম্পদের এক ভয়াবহ ক্ষতির চিত্র দেখা যায়। 


১৯৯৭ ২০০৬ 
মূল্য (টাকায়) মূল্য (টাকায়) 
লোনা ( তোলায়) ৫ ৯০১০০০ 8.৫ ৮১,০০০ 
কাঠের খাট ৫ ১৬,০০০ ৪ ১০১০০০ 
গরু ১ ২৫০০ নেই 
ক্‌ষি উপকরণ ১ ১০০ নেই 
গৃহস্থালী সামখ্রী ১২০ ২০,০০০ ৩০ ২,০০০ 
পূজার উপকরণ ২ ৬,০০০ নেই 
মোট ১,৩৪১৬০০ ৯৩,০০০ 


ক্ষতিখ্রস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ও ভূমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ: উচ্ছেদের ঘটনা শুরু হয়েছিল ২০০১ সনের 
সাধারণ নির্বাচনের পর। স্থানীয় আসনে জামায়াত-সমর্থিত প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বচিত হয়ে 
আসে । একদিন জমির বর্গাচাবী কামাল ফসলের ভাগ দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জমির মালিকানা 
দাবী করে। সে জমির কিছু অংশে বাড়িও করেছিল । নির্যাতিত ব্যক্তি তহশিল অফিসে গিয়ে জানতে 
পারেন, তার জমি অর্পিত হয়েছে এবং ডিসিআর কামালের নামে জারি হয়েছে। কামাল বিএনপির 
একজন সমর্থক এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা জাহিদের খুবই ঘনিষ্ট । নির্বাচনের 
সময় কামাল স্থানীয় জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণাও চালিয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এডিসি (অতিরিক্ত 
জেলা প্রশাসক) রাজস্বের আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন । এডিসি তহশিলদারকে কারণ দর্শানোর 
নোটিশ পাঠিয়েছিল। এরপর তহশিলদার দখলদারকে নোটিশ পাঠিয়েছিল এবং জমি থেকে বাড়ি ছেড়ে 
দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্ত, দখলদার তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল । ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 
থানায় গেলেন ও অভিযোগ দায়ের করলেন । পুলিশ অকুস্থলে গিয়েছিল । কিন্তু, তখন তারা দখলদারের 
কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে অর্থ নিয়ে নিরব থাকল । একদিন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিছু লোক নিয়ে জমিতে 
হাজির হলেন ও বাড়ি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলেন। দখলদার বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডাররা অস্ত্র 
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ও লাঠিসোটা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে ঘিরে ফেললো । তখন দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। 
উভয় দলের লোক আহত হয়েছিল। মামলা ও পাল্টা মামলা হয়। পুলিশ সেখানে এসেছিলো এবং 
উভয় দলের লোককে গ্রেফতার করেছিলো । কয়েকদিন পরে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তারা জামিনে 
মুক্তি পেল। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও এলাকার অন্যান্য লোকজনের উপস্থিতিতে একটা সালিশ 
হয়েছিল। সালিশ রায় দিয়েছিল যে, জমি ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে । আর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি 
প্রতিপক্ষকে ৫০,০০০ টাকা দেবে। যদিও জমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দখলে তবে অন্য দল এখনও হুমকি 
দিচ্ছে এবং বলছে যদি বিএনপি-জামায়াত আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে তারা জমি দখল করে নেবে । 


ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলাফল: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মামলা চালাতে গিয়ে মোট ৯৯ ডেসিমেল জমি বিক্রি 
করেছেন। জমি ছাড়াও তিনি নগদ টাকাও ব্যয় করেছেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা আগে যা ছিল 
তার চেয়ে ভালো নেই। অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে পরিবারের সামাজিক ভাবমূর্তি 
চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ আগের মত আর ভাল আচরণ করে না। তবে তিনি কখনও দেশ 
ছাড়ার কথা চিন্তা করেননি । মামলার সমস্ত প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে তার মোট ১,৩০,০০০ টাকা ক্ষতি 
হয়েছে । পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে তাকে অনেক দিন বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়েছে। 


প্রতিপক্ষ: প্রতিপক্ষ কামাল নির্যাতিত ব্যক্তির প্রতিবেশী । আগে সে মাঝারি শ্রেণীর কৃষক ছিল। 
প্রতিপক্ষের সাথে উত্তরদাতার ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৯৯৭ সন থেকে প্রতিপক্ষ জমি চাষ করছে এবং 
ফসলের নায্য অংশ দিয়ে আসছে । ২০০০ সনে সে বিএনপিতে যোগদান করেছিল । খুব তাড়াতাড়ি সে 
ইউপি চেয়ারম্যানের কাছের সহযোগী হয়ে গিয়েছিল- সে বিএনপির নেতা ছিল৷ গত সংসদ নির্বাচনের 
সময় একদিন রাতে কামাল কয়েকজন বিএনপি কর্মীকে সংগে নিয়ে উত্তরদাতার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 
হুমকি দিল যে, সে যেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা না করে। 


বিভিন্ন অফিসের ভূমিকা: তহশিল অফিসের কর্মচারীরা উত্তরদাতাকে সবসময় অগ্রাহ্য করত । তবে 
তিনি সহকারী ভূমি অফিসের অফিসের কর্মকর্তাদের আচরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা দিয়েছিলেন । তিনি 
বলেন যে, আদালতের কর্মচারীরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলেন। 


বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকা: উত্তরদাতা শ্রী জুগল প্রাসাদ, রাখাল কুমার, রাসবিহারী রায় ও সেকেন্দার 
কাজীর নাম উল্লেখ করেছিলেন যারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা আওয়ামী লীগের 
কর্মী ও সমর্থক । 


উত্তরদাতার অভিমত উত্তরদাতার সাথে যখন কথা বলা হয়, তখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, 
গ্রামের মোট পাচটি পরিবার ভারতে চলে গেছে এবং এদের সবাই ২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনের পর 
চলে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন, “আপনি কি এমন কোনো জায়গায় থাকতে রাজি হবেন যেখানে 
আপনাকে প্রতিনিয়ত হুমকি, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে হবে এবং আপনার ঘরে যদি কিশোরী 
কন্যা থাকে?” 
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উত্তরদাতা ২০০১ সনের অর্পিত সম্পত্তি বাতিল আইন সম্পর্কে সামান্যই জানেন। তিনি বলেন, তার 
এলাকায় এমন কেউ নেই যে এ আইনের অধীনে অর্পিত জমি ফেরত পেয়েছে। তিনি বলেন, এ 
ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের সমস্যাগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করা না হলেও অর্পিত সম্পত্তি ও জমি ফেরত 
দেয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি ভলো পদক্ষেপ ছিল। ২০০১ ও ২০০২ সনের এ আইনের পার্থক্য করতে 
গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, এ দুটি আইনের মধ্যে পার্থক্য হলো সরকারের পক্ষ থেকে তালিকা প্রকাশের 
সময়সীমার সাথে সম্পর্কিত। পরের আইনে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। তাই অর্পিত 
সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে। আইনটি যদিও বাস্তবায়ন করা হয়নি , তবুও 
করেছেন। উত্তরদাতা বলেছেন, নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সমস্ত সংখ্যালঘুদের সচেতন হওয়া উচিত। 
তাদের এঁক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং সোচ্চার হয়ে সরকারের কাছে দাবী তুলে ধরা উচিত। এ বিষয়ে 
শিক্ষিত যুবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। অর্পিত সম্পত্তির অভিঘাতগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে 
সচেতন করে তুলতে হবে । যে-সব সংগঠন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কাজ করছে তাদের 
ব্যাপক প্রচারণা চালানোর দায়িতু নিতে হবে । সেই সাথে সরকারকে চাপ দিতে হবে যেন জাতি এ 
কালো আইনের অভিশাপ থেকে অবিলম্ে মুক্তি পায়। 
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জা) 


সমাধান সম্ভব: 


অর্পিত সম্পত্তি আইন: হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনার একটি প্রধান কারণ 


অর্পিত সম্পত্তি আইনে (ভিপিএ) (যো এখনও কার্যকর) হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্ত ধরনের স্বাধীনতাকে- 
বিশেষ করে, হিন্দুদের অধিকাংশ মৌলিক অধিকার যেমন: নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবন-যাপন, 
সম্পত্তির মালিকানা, এবং সম্পদের অধিকার পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীনতার অবমাননা, 
এক্ষেত্রে কর্তৃতববাদী শাসন দ্বারা আইনি, রাজনৈতিক, এবং নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপনের প্রত্যক্ষ ফলশ্র্ঘত। এই স্বৈর শাসনের কারণেই সামস্রিকভাবে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা অকল্পনীয়ভাবে ব্যাহত 
হয়েছে। এক কথায়, অর্পিত সম্পত্তি আইনের দৃশ্যমান অভিঘাত হলো “হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্ঝনা ও 
বৈষম্যের মহামারী” এবং বাংলাদেশের সমগ্র উন্নয়ন পরিবেশের “পুরনো দূষণ” । এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত 
অর্পিত সম্পত্তি আইন এবং এটি বাস্তবায়নের সমস্ত ফলশ্রণতি, সত্যিকার অর্থে, জাতীয় মানব উন্নয়নের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এ আইন ১৯৭১ সনের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত 
“সমস্ত নাগরিকের জন্যে সমদর্শিতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার সংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলোর 
পরিপন্থি। এ আইন পুরোপুরিভাবে সমস্ত মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। 
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এ আইন সহজাতভাবেই সাম্প্রদায়িক- সাম্প্রদায়িক জন্মগতভাবেই । এ আইন মনুষ্য বিরোধী, গণতন্ত্র 
বিরোধী এবং এ আইনের কোনো আইনি, নৈতিক, আদর্শিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
ভিত্তি নেই। অর্পিত সম্পত্তি আইন ভীতিকর ধর্মীয় গোঁড়ীমিতে আকীর্ণ। কেননা, এর মৌলনীতি হলো 
“ধম্ীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করো এবং তাদের শাসন করো” অর্থাৎ এ আইনের দর্শন 
হচ্ছে অনৈক্য, যা স্বভাবতই মানব কল্যাণ বিরোধী । এ দর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত আইনটি একদিকে 
বিপর্যয়, পারিবারিক বন্ধন ভেঙে দেয়া, মানবীয় সন্তাবনাগুলো নষ্ট করে দেয়া, সামাজিক মূলধন গঠন 
ব্যাহত করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার মাধ্যমে প্রতিফলিত হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশা সৃষ্টি 
ও পুনঃসৃষ্টি করেছে । আর অন্যদিকে, অর্পিত সম্পত্তির সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী মহল নিজেরা এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে রাষ্ট্র, সরকারি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দলের মতো বর্তমান 
প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে জোরালো অশুভ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। 


ইতোমধ্যে কালো আইন হিসেবে অভিহিত এ আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (আইন 
২০০১ এর বিধি ১৬) প্রণয়নের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু, আইনের ৯ এবং ১৪ ধারায় 
(আইন ২০০২ এর ৩৮) সংশোধনীর কারণে আইনটির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। এ সংশোধনীতে 
সরকার প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের জন্য অনিরধারিত সময়সীমা অনুমোদন করে । 
এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মূল প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ সনের বিধি ১৬ ক্ষতিগ্রস্ত 
হিন্দুদের সমস্যা যথাযথভাবে তুলে ধরেনি এবং অনেক ক্ষেত্রেই এ আইন তাদের স্বার্থকে অবজ্ঞা 
করেছে। শক্র এবং অর্পিত সম্পত্তি আইনের মূল্যায়ন, সরকারি নথি থেকে তথ্য উপাত্ত, প্রাথমিক 
জরিপ, কেস-স্টাডি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এ গ্রন্থের 
বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে । উপরন্ত্, এ বিশ্লেষণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে 
বৈষম্য ও অস্থাধীনতার প্রকৃত উৎসের বিভিন্ন দিকগুলোর সত্যতা প্রমাণে সহায়ক । সুতরাং, সমস্যার 
সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট, অর্জন সম্ভব ও বাস্তবসম্মত, এবং তা অবশ্যই বাস্তব সমস্যার গুরুতু (এর 
সমস্ত তাৎপর্যসহ) গভীরভাবে অনুধাবনের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। 


সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যান্তি অনুযায়ী সমাধানের পূর্বশর্ত তৈরিতে সহায়ক একটি অনুকূল পরিবেশ অত্যন্ত 
জরুরি । 


বঞ্চনার মর্মকথা: বাস্তব প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 


সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, সংঘাত এবং বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া “দ্বি-জাতি তত্'-এর মতো অস্তভ-চেতনার 
কারণে আরো বেগবান হয়েছিল এবং ১৯৬৫ সনের ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় (যা ১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বর 
মাসে কিছুদিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল) পাকিস্তানী শাসকরা শত্রু সম্পত্তি আইন প্রণয়নের ফলে তা আরো 
বেশি মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। সমস্ত সম্পত্তি পিছনে ফেলে হিন্দুদের দেশান্তরী হওয়ার 
প্রক্রিয়া যাতে তরান্বিত হয় তেমন একটি অমানবিক আইন এবং অধ্যাদেশ জারি করা পাকিস্তানের 
মতো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক। এমনকি ১৯৫১ সনে যখন ইস্ট বেঙ্গল ইমার্জেলী 
রিক্যুইজিশন অব প্রপার্টিজ এমেন্ডমেন্ট বিল উত্থাপন করা হয়, তখন শতকরা ৯৯ ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে 
হেফাজতে নেয়া সম্পত্তিগুলো ছিল হিন্দু মালিকানাধীন । পূর্ব পাকিস্তানের পুরোপুরি পাকিস্তানাইজেশন 
অথবা সমার্থকভাবে ইসলামাইজেশন করাই ছিল শাসকদের মূল লক্ষ্য । শক্র সম্পত্তি আইনের ঘোষণা 
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২৫০০ শ্পিতিসীলতিশিদাছা কাক পিপিপি পতি তিপিনপকাকিপ্পশাশাাতশ শিপ শ৮৮৮০৮৮০০৮৮৭০ শত 


ছিল এর একটি যৌক্তিক পরিণতি ৷ দুর্ভাগ্যের বিষয়, শত্রু সম্পত্তি আইনটি অর্পিত সম্পত্তি আইন, এ 
নতুন নামে আজো বহাল রয়েছে, এবং সত্যিকার অর্থে আইনের মূল বিষয়গুলো অপরিবর্তিত রয়েছে। 
আইনটি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থি । স্বাধীনতার চেতনায় 
উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিলাম, যেখানে সমস্ত নাগরিকের জন্য 
“আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায় বিচার - রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার সুনিশ্চিত হবে ।” 


বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ার প্রচুর তথ্য-প্রমাণ সরকারি পরিসংখ্যানে 
পাওয়া যায়। ১৯৬১ সন থেকে গত ৪০ বছরে হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ ১৯৬১ সনে মোট 
জনসংখ্যার ১৮.৪ % থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৮১ সনে ১২.১ শতাংশে, ১৯৯১ সনে ১০.৫ শতাংশে এবং 
২০০১ সনে আরো কমে (বক্স ৩ দেখুন) ৯.২ শতাংশে দীড়িয়েছে। ২০০১ সনের আদম শুমারী 
অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ । ১৯৬১ সনের হিন্দু জনসংখ্যার 
হিসেবে (১৮.৪ %) ২০০১ সনে নিরঞ্ুশে হিন্দু জনসংখ্যা অবশ্যই ১ কোটি ১৪ লক্ষের পরিবর্তে ২ 
১৯০১ এটা জা: দেখুন)। 


২] ৰ 


জনতার দে উলনেরাএনতি যর 
প্রতিফলিত হয়েছে। পার্থক্য শুধু হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার মাত্রায় জেলা পায়ে পার্থক্য। হিন্দু জনসংখ্যার 
আপেক্ষিক অংশ ১৬টি নমুনা জেলায় আকস্মিকভাবে কমে গিয়ে ১৯৬১ সনে ১৭.৩ শতাংশ থেকে ১৯৮১ সনে ১২.৪ 
শতাংশে, এবং ১৯৯১ সনে ১১ শতাংশে এবং আরো কমে ২০০১ সনে ১০.৫ শতাংশে নেমে আসে । এ ধারা জাতীয় 
প্রবণতার অনুরূপ । হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ কমে যাওয়ার তীব্রতা ছয়টি জেলায় সবচেয়ে বেশি । যেখানে 


২০০১ সনের হিন্দু জনসংখ্যার নিরষ্কুশ পরিমাণ ১৯৬১ সনের নিরক্কুশ পরিমাণের চেয়ে কম। বাংলাদেশে জনসংখ্যার 
বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশের বিচারে এটি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ । 

১৯৬১ সনে হিন্দু জনসংখ্যার অংশ ১৬টি নমুনা জেলার মধ্যে ৬টি নমুনা জেলায় (এ সময়ের জাতীয় গড়ের চেয়ে) 
বেশি ছিল। বিগত ৪০ বছরে এ ৬টি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার আপেক্ষিক অংশ কমেছে প্রায় ১২ শতাংশ বিন্দু 
(১৯৬১-তে ২৬.৬% থেকে ২০০১ সনে ১৪.৯% এ নেমেছে)। 


সরকারি নথি অনুযায়ী, যদি জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করা না হতো তাহলে ১৯৭১ সনে হিন্দু জনসংখ্যা ৯৬ লক্ষের 
পরিবর্তে ১ কোটি ১৪ লক্ষ হতো। এ সংখ্যা ১৯৮১ সনে ১ কোটি ৬ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ, ১৯৯১ সনে ১ 
কোটি ১২ লক্ষের পরিবর্তে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ এবং ২০০১ সনে ১ কোটি ১৪ লক্ষের পরবর্তে ১ কোটি ৯৫ লক্ষে 
দীড়াতো। 

সুতরাং, ১৯৬৪-'৭১ সময়ে ১৮ লক্ষ হিন্দু নিরুদ্দিষ্ট হয়। এভাবে ১৯৭১-১৯৮১ তে মোট ১৯ লক্ষ হিন্দু, ১৯৮১-১৯৯১ 
পর্যস্ত মোট ১৬ লক্ষ হিন্দু, এবং ১৯৯১- ২০০১ সন পর্যন্ত মোট ২৮ লক্ষ হিন্দু জনসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। অতএব 
১৯৬৪-২০০১ সন পর্যন্ত আমাদের হিসেবে মোট নির্দিষ্ট হিন্দুর সংখ্যা হলো ৮১ লক্ষ অর্থাৎ প্রতিবছর ২ লক্ষ ১৮ 
হাজার ৯১৯ জন হিন্দু দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অন্যকথায়, প্রধানত শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলে সংঘটিত 
সাম্প্রদায়িক অসম্ভ্রীতির কারণে ১৯৬৪-২০০১ সন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬০০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ দেশত্যাগে 
বাধ্য হয়েছেন। বিডিন্ন সময়কালে প্রতিদিন নিরুদদিষ্ট হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা সমান নয়। যেমন, ১৯৬৪ -১৯৭১ 
(পাকিস্তানের শেষ ৭ বছর) সময়কালে প্রতিদিন নির্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা ৭০৫ জন, ১৯৭১-১৯৮১-তে ৫২১ জন, 
১৯৮১-১৯৯১ সময়কালে ৪৩৮ জন, আর ১৯৯১-২০০১-এ ৭৬৭ জন হিন্দু মানুষ প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। যদি 
উপরোক্ত হিসেব বাস্তবের কাছাকাছি হয় তাহলেও অনুমান করা যায় যে, হিন্দু সংখ্যালঘুদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ 
করতে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনগুলো একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে কাজ করেছে। সেই সাথে তা দেশে 
সামাজিক পুঁজি গঠনেও বাধা দিয়েছে। 


১৪ 
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পিপি ৯৯৪৯৮৫৮44৮৯ লা১৪৯+০-কলক ৫৪৯1৮ পপ 


শক্র এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে অস্বাধীনতা মধ্যস্থৃতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের 
দৃশ্যমান দারিদ্ৰায়ন এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষভাবে, এ 
বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জোরপূর্বক গণহারে দেশত্যাগে বাধ্য করা, প্রচুর পরিমাণ জমি ও 
অন্যান্য ধন-সম্পত্তির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ, পারিবারিক বন্ধনে ভাঙন সৃষ্টি, মানসিক বিপর্যয়, 
সামাজিক পুঁজি গঠনে বাধা, অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত পরজীবি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল গড়ে ওঠা- 
এসবই হলো শক্র সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রধান ফলশ্রর্ণতি। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মীয় 
সংখ্যালঘুদের বঞ্চনার প্রকৃতি ও ব্যাপ্ডির প্রধান বিশেষতৃগুলো নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল: 


বঞ্চনার অবস্থা: সরকারি তহশিল নথি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ 


সরকারি নথি অনুযায়ী নমুনা ইউনিয়নগুলোতে শক্র সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত গড় 
খানার সংখ্যা ছিল ২২২ সর্বনিম্ন খানা ৭৮ এবং সর্বোচ্চ খানা ৬৫৪)। অন্যকথায়, ৪৩ % হিন্দু খানা 
শক্র সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্ত হয়েছে। এ ২২২টি ক্ষতিগ্রস্ত খানার মধ্যে ১৮১টি 
খানা কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ৬৪টি খানা বসতজমির ক্ষেত্রে, ২০টি পুকুর-জলাশয়ের ক্ষেত্রে এবং ৮টি 
খানা ফলবাগানের জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত । এর অর্থ, এ অর্পিত হওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে 
কৃষি জমিতে (৮২%), এরপরই রয়েছে বসত জমি (২৯%)। 


অর্পিত জমির ধরন এরকম: প্রতিটি ইউনিয়নে অর্পিত হওয়া ৩৮৮ একর সম্পত্তির মধ্যে ৩১৩ একর 
(৮১%) কৃষি জমি, ৪৩ একর (১১%) বসত জমি, ৬.৮ একর (১.৭%) ফলের বাগানের জমি ২.৭ 
একর (০.৭%) পতিত জমি, ৮.৬ একর (২.২%) পুকুর এলাকা, এবং ১২.৪ একর (৩.২%) অন্যান্য 
ধরনের জমি । হিন্দু খানা প্রতি অর্পিত জমির গড় পরিমাণ ৭৫ ডেসিমেল এবং একইভাবে অর্পিত হিন্দু 
খানা প্রতি অর্পিত জমির পরিমাণ ১৭৫ ডেসিমেল। 


তহশিল অফিসের নথি অনুযায়ী, প্রত্যেক নমুনা ইউনিয়নে হিন্দু খানার জমির মালিকানা গড়ে ৮৫৫ 
একর । প্রতি ইউনিয়নে হিন্দু খানার মালিকানাধীন গড় ৮৫৫ একর জমির মধ্যে ৩৮৮ একর 
(মালিকানাধীন মোট জমির ৪৫%) অর্পিত জমি । অবশিষ্ট ৪৬৭ একর (৫৫%) অর্পিত নয় । 
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০ সতত শশী শীশিশীশ শা? 


৮০১১০০৮৯৮৮৮ 575 ৭৪ ীক্তিন জাল অর্থাৎ 
১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সনে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পর অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের কারণে বেদখলের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় । 


এমনকি মোট ঘটনার ৮ % এবং জমি বেদখলের ২ % ঘটেছে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের পর (২০০১-২০০৬ 
সময়কালে)। এর অর্থ হলো, অর্গিত সম্পত্তি আইন বাতিলের পরও জাতীয় পর্যায়ের হিসেব অনুযায়ী ২০০৬৮৭ খানা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং তারা মোট ৫২,০০০ একর জমি হারিয়েছে (১৫৬,০০০ বিঘার সমান)। সময়ের পরিবর্তনের সাথে 
অর্পিত ভূ-সম্পত্তির গড় পরিমাণও পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬৫-৭১ সময়কালে অর্পিত খানা প্রতি গড়ে ২৭৬ ডেসিমেল ভূ- 
সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৫ সময়কালে আর্পিত খানা প্রতি ১৯০ ডেসিমেল, ১৯৭৬-৮১ সময়কালে ১৪২ 
ডেসিমেল, ১৯৮২-৯০ সময়কালে ১২১ ডেসিমেল, ১৯৯১-৯৫ সময়কালে ৮৬ ডেসিমেল, ১৯৯৬-২০০০ সময়কালে ৪২ 
ডেসিমেল, এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে ৪৬ ডেসিমেল জমি অর্পিত হয়। শত্র' সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের ইতিহাসের বয়স ইতোমধ্যে ৪২ বছর হলেও আইনের প্রথম ছয় বছরে (১৯৬৫-৭১) অর্পিত সংশ্লিষ্ট মোট ঘটনার 
অর্ধেকেরও বেশি (৫৩%) সংঘটিত হয় এবং মোট সম্পত্তির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এ সময়ে গ্রাস করা হয়। বাস্তবতা হলো, 
২০০১-২০০৬ সময়ে মোট ঘটনার প্রায় ৮% এবং মোট জমি বেদখলের ২% সংঘটিত হয়। এ থেকে বুঝা যায়, অর্পিত 
সম্পত্তি আইন প্রকৃত পক্ষে বাতিল হয়নি এবং অর্পিত হওয়ার প্রক্রিয়া এখনো চলছে। 


শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলাফল- জাতীয় পর্যায়ে হিসেব 


শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুখানার মোট সংখ্যা হবে প্রায় ১২ লক্ষ 
(নিরূপিত সংখ্যা ১১,৫০,৬০৬ খানা), যা বাংলাদেশে মোট হিন্দু খানার ৪৩ %। অর্পিত সম্পত্তি 
আইনে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১১,৫০,৬০৬ খানার মধ্যে ৯,৩৮,১০৭টি খানার কৃষি জমি, ৩,৩১৭০৬টি খানার 
বসত বাড়ি, ৪১,৪৬৩টি খানার ফলবাগানের জমি, ২৮,৪৮০টি খানার পতিত জমি ১,০৩৬৫৮টি 
খানার পুকুরের জমি, ১০,৩৬৬টি খানার বাণিজ্যিক স্থানের জমি, ৫,১৮৩টি খানার ধশীয়ি প্রতিষ্ঠানের 
জমি, এবং ১,১৯২০৬টি খানার অন্যান্য জমি বেদখল হয়েছে। 


সরকারি নথি অনুযায়ী শক্র সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইন কারণে হিন্দু খানাগুলো মোট পরিমাণ 
২০ লক্ষ ১০ হাজার একর জমি হারিয়েছে যা সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জমির মালিকানার ৪৫ শতাংশের 
সমান। হিন্দু খানার বেদখল হওয়া মোট জমির পরিমাণ বাংলাদেশের মোট জমির ৫.৫ শতাংশের সম 
পরিমাণ । 


প্রকার অনুযায়ী নিচে উল্লেখ করা হলো: ১৬,১০,০০০ একর কৃষি জমি (মোট বেদখলের ৮০%), 
বসতবাড়ীর ২৩১,০০০ একর জমি (১১%), ৩৫,৭০০ একর ফলবাগানের জমি (১.৭%), ১৪,৭০০ 
একর পরিত্যক্ত জমি (০.৭%), ৪৬,২০০ একর পুকুর-এলাকার জমি (২.২%), ২,৯৪০ একর ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের জমি (০.১৪%), ৪২০. একর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি (০.০২%), এবং ৬৭,২০০ একর 
অন্যান্য ধরনের জমি (৩.২%)। 


১৫০ 
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বর্তমান বছরে (২০০৭ সনে) নমুনা এলাকার জমির গড় বাজার দাম (ডেসিমেল প্রতি টাকা, 
১২,০০০) হিসেবে শক্র সম্পত্তি/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু খানাগুলো সরকারি তথ্য 
অনুযায়ী মোট যে পরিমাণ জমি হারিয়েছেন তার মোট মূল্য হবে প্রায় ২৪১৬২৭.৩ কোটি টাকা যা 
আমাদের ২০০৬-০৭ (বর্তমান বাজার দামে) অর্থ বছরের প্রাকলিত মোট দেশজ উৎপাদনের ৫২ 
শতাংশের সমপরিমাণ অথবা বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের (২০০৭-০৮-এ ২৬৫,০০০০ 
টাকা) নয় গুণ বেশি। এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো: ক্ষতিগ্রস্ত অনেক ব্যক্তিকেই অর্পিত সম্পত্তির 
মূল্যমানের উপরোক্ত হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ততার বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেনি । ক্ষতির উল্লিখিত হিসেবকে 
শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট আর্থিক ক্ষতির সমপরিমাণ 
হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়; ক্ষতির প্রকৃত হিসেবের মধ্যে অন্তত: বেদখলের সময়ে (যেমন ১৯৭০) 
এবং বর্তমানে (২০০৭)- এ দু'সময়ে যে ক্ষতি হয়েছে অন্তত: সেটুকু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত; আসলে 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষতির আর্থিক হিসেব নিরূপণ সম্ভব নয়| 
ভাঙন, মানবীয় সম্ভাবনার বিনষ্টতা, মানসিক যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিনষ্টতা, স্বাধীনতাহীনতা- 
এ সব গুণগত অভিঘাতের আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। উপরের হিসেব থেকে 
স্পষ্টত আমরা বুঝতে পারি আইনটি কতো ক্রুটিপূর্ণ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে এর 
নেতিবাচক ফলাফলের মাত্রা কত নির্মম । 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের উপর প্রভাব- জরিপ এবং কেস-স্টাডির ফলাফল 


জমি বেদখল হওয়ার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত থানাগুলো গড়ে ৬০২ ডেসিমেল জমির মালিক ছিলেন এবং জমির 
এই মালিকানা বর্তমানে হাস পেয়ে ২৭০ ডেসিমেলে দাঁড়িয়েছে । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব 
৩৩২ ডেসিমেল (প্রকৃত মালিকানার ৫৫%) জমি বেদখলের একক কারণ হিসেবে দায়ী, কারণ 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে প্রত্যক্ষ ক্ষতি ২২৫ ডেসিমেল জমি (মোট বেদখলের ৬৮ %), 
আর অর্পিত জমি পুনরদ্দ্ধারে জমি বিক্রি (৭৩ ডেসিমেল) এবং অন্যের বেদখলে থাকা (২৮ ডেসিমেল) 
একত্রে ১০১ ডেসিমেল (মোট বেদখলের ৩২%) হলো শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের পরোক্ষ ক্ষতি । 


১৯৯৬ সন পর্যন্ত বেদখলের প্রক্রিয়ায় হারানো জমির পরিমাণ ছিল ২৮৩ ডেসিমেল (প্রকৃত মালিকানার 
৪৭%), যার মধ্যে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হলো ২১৯ ডেসিমেল, শকত্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইনের কারণে বিক্রি ৪৩ ডেসিমেল, অন্যের দখলে ১৬ ডেসিমেল এবং দান হিসেবে ০৫ 
ডেসিমেল জমি অন্তর্ভক্ত। 


১৯৯৭-২০০৬ সনের মধ্যে বেদখল হওয়ার প্রক্রিয়ায় হারানো জমির পরিমাণ ৪৯ ডেসিমেল (৮%), 
যেখানে অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে প্রত্যক্ষ ক্ষতি ৬ ডেসিমেল সম্পত্তি আইনের কারণে 
বিক্রি করতে হয়েছে ৩০ ডেসিমেল, অন্যের বেদখলে জমির পরিমল ১ , এবং দান করা 
জমি ১ 
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সরকারি নথি অনুযায়ী বেদখল জমির গড় পরিমাণ ২২ ডেসিমেল যা জরিপে নিরূপিত প্রকৃত হিসেবের 

চেয়ে কম। এ থেকে বুঝা যায়, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হারানো হিন্দু মালিকানার জমির মোট | ১৫১ 
পরিমাণ হবে ২০ লক্ষ ১০ হাজার একরের পরিবর্তে ২৬ লক্ষ একর । এই ২৬ লক্ষ একর জমির মোট 

মূল্য প্রায় ৩১০,৬৬৩.৬ টাকা যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রা্কলিত মোট দেশজ উৎপাদনের ৬৭ 
ভাগের সমপরিমাণ । 


ক্ষতিগ্রস্ত খানার প্রায় ৮০ % খানাই কৃষি জমি হারিয়েছেন; প্রায় ৬২ % বসত ভিটা হারিয়েছেন; এবং 
অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন ৩০ % খানা । প্রতি খানার অর্পিত জমির গড় পরিমাণ জমির ধরন 
অনুযায়ী: ১৮৬ ডেসিমেল কৃষি জমি, ২৪ ডেসিমেল বসতভিটা এবং ১৬ ডেসিমেল অন্যান্য জমি । 
বর্তমান গড় বাজার দামে (ডেসিমেল প্রতি ১২,০০০ টাকা) অর্পিত আইনে এ হারানো জমির অর্থমূল্য 
হবে ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি প্রায় ২,৭১২,০০০ টাকা । প্রকৃত শেক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের পূর্বে) 
মালিকানা অনুযায়ী অর্পিতকরণের ঘটনা প্রকৃত মালিকানার পরিমাণ এবং ঘটনার ব্যাপ্তির মধ্যে একটি 
প্রত্যক্ষ ইতিবাচক সম্পর্ক নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যার প্রকৃত মালিকানা যত কম, সেখানে 
অর্গিতকরণের ঘটনা তত বেশি- অন্য কথায়, যে খানার অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল, সেই খানা 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ততবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 


প্রকৃত মালিকানার অবস্থা নির্বিশেষে জমি বেদখলের আপেক্ষিক অংশের উপর শব্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের অভিঘাত প্রায় অভিন্ন। জমির প্রকৃত মালিকানার শ্রেণী অনুযায়ী অর্পিত মালিকানাধীন জমির 
অনুপাত হিসেবে জমির পরিমাণ বিভিন্ন । পূর্বে যাদের ১০০ ডেসিমেলের চেয়ে বেশি জমি ছিল তাদের 
প্রকৃত মালিকানার ৬৯ %ই বেদখল হয়েছে। এভাবে, পূর্বে ১০১-২০০ ডেসিমেল জমির মালিকানার 
ক্ষেত্রে ৫৪ %; ২০১-৩০০ ডেসিমেল মালিকানার ক্ষেত্রে 8৪৪%; ৩০১-৪০০ ডেসিমেল মালিকানার 
ক্ষেত্রে ৪৩%; ৪০১-৫০০ ডেসিমেল মালিকানার ক্ষেত্রে ৪২%; ডেসিমেল; ৫০১-৬০০ ডেসিমেল 
জমির মালিকানার ৩৯% বেদখলের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া, ৬০১-৭০০ ডেসিমেল জমির 
মালিকানার ক্ষেত্রে ৪৫%, ৭০১-৮০০ ডেসিমেল জমির মালিকানার ক্ষেত্রে ৪৬%, এবং ৮০০ 
ডেসিমেলের বেশি জমির মালিকানা ক্ষেত্রে ৩৩% জমি বেদখল হয়েছে । বেদখলের শ্রেণী অনুযায়ী 
অর্পিতকরণের সমস্ত ঘটনার বন্টন থেকে দেখা যায়, ১০০ ডেসিমেল জমির ক্ষেত্রে মালিকানার শতকরা 
৫৭ ভাগ মালিকানাই বেদখল হয়ে গেছে। 


অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হিন্দুদের সম্পত্তি অর্সিতকরণের ঘটনা কম, এ ব্যাপক স্বীকৃত ধারণার বিপরীত চিত্র 
আমাদের গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে এক-তৃতীয়াংশের অধিক সচ্ছল হিন্দু খানা শক্র/অর্পিত সম্পত্তি 
আইনের কারণে তাদের সম্পত্তি হারিয়েছেন। এছাড়া, সচ্ছল হিন্দু খানার অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা 
বলেছেন, তাদের নিকটাত্মীয়দের কমপক্ষে একজন এই আইনের কারণে ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন । 


জাতীয় হিসেব অনুযায়ী মোট ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার মধ্যে ২,৪৪১৮০০ অর্থনৈতিকভাবে 
অপেক্ষকৃত সচ্ছল খানা এবং এসব সচ্ছল খানা শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ১৫ লক্ষ একর 
ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন । অন্যকথায়, মোট অর্পিত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ৫৮ ভাগের মালিক সচ্ছল হিন্দু 
খানা । শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হারানো জমির আপেক্ষিক পরিমাণ তুলনামূলকভাবে 


১৫২ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


সচ্ছল হিন্দু খানার চেয়ে দরিদ্র এবং কম সচ্ছল হিন্দু খানার ক্ষেত্রে বেশি। তবে, আপেক্ষিকভাবে কম 
সচ্ছল ও দরিদ্র হিন্দু খানার চেয়ে সচ্ছল হিন্দু খানা মোট বেশি পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন। 
দরিদ্র ও প্রান্তিক খানা নিঃস্ব খানায় পরিণত হয়েছে, মধ্যবিত্ত খানা দরিদ্র খানায় এবং অপেক্ষাকৃত 
সচ্ছল খানা আংশিক মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র খানায় পরিণত হয়েছে। 


সচ্ছল হিন্দুখানার প্রায় ১৯ % বলেছেন, তাদের ভূ-সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ 
সময়কালের মধ্যে । সচ্ছল হিন্দু উত্তরদাতাদের ৫৩ % স্থায়ীভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং নানা 
ধরনের হুমকির সম্মুখীন হন; ২২ % জমি-সংক্রান্ত মামলায় জড়িত; প্রায় ৩৯ % সম্পত্তি সংক্রান্ত 
উদ্ভূত ঝামেলা ও মর্মবেদনা নিয়ে দিন কাটান; ৪২ % তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার সম্মুথীন হয়েছেন। এসব অভিঘাত বা গবেষণালন্ধ তথ্য 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রত্যেক্ষ ও উপচে-পড়া অশুভ ফলাফলগুলো প্রমাণের জন্য যথেষ্ট । 
যেখানে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খুব দরিদ্র ও কম সচ্ছল হিন্দু খানাগুলো শেষ পর্যন্ত 
তাদের অর্পিত জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি হারিয়েছেন, সেখানে ৪৯ % অর্পিত সচ্ছল খানা বলেছে, 
তারা এখনও তাদের অর্পিত সম্পত্তির উপর কোনো রকমে অধিকার টিকিয়ে রেখেছেন । উত্তরদাতাদের 
৫১% জমি লিজ দেয়ার কথা বলেছেন এবং ৪৯ % উত্তরদাতা আদালত থেকে তাদের অর্পিত জমির 
উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ডিক্রি পেয়েছেন । 


এ জটিল সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রায় ৩৮ % সচ্ছল উত্তরদাতা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ 
দিয়েছেন, প্রায় ৩৪ % ব্যক্তি “সামাজিক আন্দোলন' গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ২৯ % 
উত্তরদাতা সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক উদ্যোগ ও দায়বদ্ধতার সুপারিশ করেছেন । 


একজন বৈধ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু এবংঅথবা দেশত্যাগ শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় 
সম্পত্তি তালিকাকরণের ক্ষেত্রে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে 
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শতকরা ৬৩ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উত্তরাধিকারীদের কমপক্ষে একজন হয় 
মুত্যুবরণ করেছেন নতুবা দেশত্যাগ করেছেন। কোনো হিন্দু পরিবারের কারো মৃত্যু বা কোনো 
সদস্যের দেশত্যাগ একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্ত, তা কোনো আইনের অধীনে তাদের সম্পত্তি 
বেদখলের প্রকৃত কারণ হওয়া উচিত নয়। 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তির তালিকাতুক্তিকরণ ও পরবর্তীতে 
সেগুলো বেদখলের প্রক্রিয়াটি জটিল । এ প্রক্রিয়ার দু'জন প্রধান নায়ক- স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠি এবং 
ভূমি অফিস (তহশিল ও এসি ল্যান্ড) । শব্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে নিম্নবর্ণিত সাতটি উপায়ে 
হিন্দু সম্প্রদাষের সম্পত্তি বেদখল হয়েছে: 


১. স্থানীয় প্রভাবশালী/স্বার্থাম্বেধী মহল শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় সম্পত্তি 
তালিকাকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে । আর এ অবৈধ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয় তহশিল 
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এবং থানা রাজস্ব কর্মকর্তার যোগসাজশে । উদ্দেশ্য হলো, এ আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট 
সম্পত্তি লিজ নেয়া (৭২ % ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। 


২, তহশিল অফিসের এবং/অথবা থানা রাজস্ব অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধভাবে 
সম্পত্তি গ্রাস করেছেন (৪৬ ভাগ ক্ষতিগ্রান্তের বক্তব্য)। 


৩. প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ সমগ্র সম্পত্তি শত্র/অর্পিত 
করণের কারণ বা অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৩৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) 


৪. প্রভাবশালী মহল/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি সম্পত্তি দখলের কৌশল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সহিংতার 
আশ্রয় নিয়েছেন । এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র, মাস্তান, জোরপূর্বক বাড়ি 
থেকে উচ্ছেদ, অভিগমনে বাধ্য করা, ক্ষতিগ্রস্তকে প্রতিনিয়ত ভয়-ভীতি প্রদর্শন (৩২ ভাগ 
ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। 


৫. স্থানীয় প্রভাবশালী/স্বার্থন্বেষী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে সম্পত্তি 
দখল করেছেন। এ প্রক্রিয়াটিও তহশিল এবং/অথবা থানা রাজস্ব অফিসের সাথে 
যোগসাজশে সম্পন্ন করা হয় (১৭ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। 


৬. প্রভাবশালী/স্বার্থান্বেষী মহল সম্পত্তি দখলের জন্য ভাগচাধীদের (জমির ক্ষেত্রে)/ভাড়াটেদের 
(বসতবাড়ীর ক্ষেত্রে) প্রলুন্ধ করেছেন, এরপর তারা নিজেরাই সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছেন 


(৭ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। 
৭. শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সম্পত্তি তালিকাভুক্তির কারণ সম্পত্তির মালিকদের 
কাছে অজানা (১৯ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) । 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখল হওয়ার পর কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ খানা বিভিন্ন কারণে সম্পত্তি 
হারিয়েছেন। কেউ অর্পিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং এজন্য বিভিন্নভাবে অর্থব্যয় করে 
ঝণগ্রস্ত হয়েছেন; কেউ দুর্দশার কবলে পড়েছেন; কেউ অন্যদের জন্য সম্পত্তি দখলের প্রক্রিয়ায় 
সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন । শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে 
ক্ষতিগ্রস্ত খানাগুলো গড়ে ৭৩ ডেসিমেল (২০০৭ সনের বাজার দামে মূল্য ৮৭০,৭২০ টাকা) জমি 
নিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। 


স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অভাবে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হিন্দু 
সম্প্রদায়ের উপর কোনো ফলপ্রসূ প্রভাব রাখতে পারছে না, এবং তা আজো অকার্যকর রয়ে গেছে। 


হিন্দু মালিকানাধীন জমির যে দাম দেয়া হয় তা সচরাচর বাজারে জমির গড় দামের চেয়ে কম। হিন্দু 
মালিকানার জমির বর্তমান গড় দাম একর প্রতি ৯০০,০০০ টাকা, অথচ মুসলমান মালিকানার জমির 
দাম একর প্রতি ১,৫০০,০০০ টাকা । 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা এবং নিপীড়নের একটি 
প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সংসদীয় “গণতন্ত্রের' গত দশ বছরেও এঁ অবস্থার কোনো পরিবর্তন 


৯৫৩ 


১৫৪ 
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০০৮০০) ০৮৮০০০৭০৬১০ তত৮৮শ ১০১০০৯০০৮০০ ৭০০০০০ 


হয়নি। বিগত দশ বছরে ৫০ ভাগ হিন্দু খানা মৌখিক গালিগালাজের সম্মুখীন হয়েছেন, ২৫ ভাগ খানা 
হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ ফসল কাটার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এক- 
পঞ্চমাংশের কিছু কম খানাকে কর্মস্থলে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, ১৬ ভাগ শারীরিক নির্যাতনের 
শিকার হয়েছেন, ১৪ ভাগ খানার সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে, ১৩ ভাগ খানা বলেছে যে, পরিবারের 
মহিলা সদস্যদের উত্যক্ত করা হয়েছে, ১২ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য, তাদের বিভিন্ন ভয়-ভীতি ও হুমকি 
দেয়া হয়েছে, ১০ ভাগ তাদের সম্পত্তি লুগ্ঠন হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, ২৭ ভাগ খানাকে ২০০১ 
সনের সংসদীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানে বাধা দেয়া হয়েছে, ৬ ভাগ খানার সম্পত্তি চুরি/ডাকাতি করা 
হয়েছে, ৫ ভাগের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনাকাটায় বাধা দেয়া হয়েছে, ৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য 
তারা চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন । সর্বোপরি, অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত খানার সদস্য-সদস্যারা 
সবসময় এক ভীতিকর অবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল 
করার পাশাপাশি শারীরিক-মানসিকভাবে নিরন্তর ক্ষতির কারণ হয়ে দীঁড়িয়েছে। 


অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানাগুলো বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে সহিংস ঘটনার শিকার 
হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময় প্রতি হিন্দু খানা গড়ে ৮.৭টি সহিংস 
ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় এক্যজোট সরকারের সময় (২০০১- 
২০০৬) গড়ে ১৭.৫টি সহিংস ঘটনার শিকার হয়েছেন। 


১৯৯৬-২০০৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিশ্রস্ত একটি খানা গড়ে ২৯টি 
সহিংস ঘটনার শিকার হয়েছেন, অর্থাৎ প্রতিবছর খানাপ্রতি ২.৬টি সহিংস ঘটেছে। ১৯৯৬-২০০০ 
সময়ে আওয়ামী লীগ আমল) প্রতিবছর সংঘটিত সহিংস ঘটনার গড় সংখ্যা ১.৭টি, যেখানে ২০০১- 
২০০৬ সনে মধ্যবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় এক্যজোট) ৩.৩ টি সহিংস ঘটনা ঘটে । 


ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের অর্পিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন । এসব 
উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে তহশিল অফিসে যাওয়া (৭৭% এর বক্তব্য), থানা পর্যায়ের অফিসে যাওয়া 
(১০%), আদালতে যাওয়া (৩৬%), গ্রাম্য সালিশ ডাকা (২১%), বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার 
সহযোগিতা চাওয়া (৩%), প্রতিবেশীর সহানুভূতি চাওয়া (৩৯%), সম্মিলিতভাবে বাধাদানের চেষ্টা 
(১৪%), কৃষক সংগঠনের সাহায্য চাওয়া (৭%), এবং পুনঃবার ঝামেলায় না জড়িয়ে ভাগ্যকে মেনে 
নেয়া (৪১%)। ক্ষতিত্রস্ত ব্যক্তিদের গৃহীত এসব পদক্ষেপের দীর্ঘ তালিকা থেকে বুঝা যায়, ক্ষতিগ্রস্তরা 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর নিস্ক্রিয় ছিলেন না। তবে, ক্ষতিগ্রস্তরা অর্পিত সম্পত্তি 
উদ্ধারে কোনো সম্মিলিত ও সুসংগঠিত উদ্যোগ নেননি । গৃহীত প্রচেষ্টাগুলো স্থানীয় এলাকার বাইরে 
তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেনি। অর্পিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে ক্ষতিগ্রস্তরা ইতিবাচক পদক্ষেপ 
নিয়েছিলেন। তবে, প্রায় সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপের ফলাফল ছিল নিরুৎসাহব্যঞ্জক। এটি অত্যত্ত 
পরিতাপের বিষয় যে, ২০০১ সনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশের পরেও সরকার কখনোই 
প্রত্যর্পণযোগ্য জমির তালিকা করেনি । ক্ষতি্বন্ত খানার উপর জরিপ চাল্তিয্ডজানা যায়, ৩০ শতাংশের 
কম উত্তরদাতা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বোতিল) আইন ২০০১ সম্পর্কেন্জবগর্ঠ, এবং মাত্র ১৩% হিন্দু 
উত্তরদাতা আইনের সংশোধন সম্পর্কে জানেন। 
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সুবিধাভোগীদের ওপর শক্র/অর্গিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব- জরিপ এবং কেস-স্টাডির 
ফলাফল ১৫৫ 


এখানে একটি জোরালো যুক্তি উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যে, এদেশে সাধারণ মুসলমানরা 
কখনোই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এ থেকে বুঝা যায়, বাংলাদেশে মুসলমান জনগণের খুব নশন্য 
অংশই শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু খানার সম্পত্তি দখল প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিল। 
আমাদের হিসেব অনুযায়ী, মোট ৫৩৬,৯৫০ জন মুসলমান (অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের ০.৪ ভাগ) 
শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত ১১,৫০,৬০৬টি হিন্দু খানার ২৬ লক্ষ একর সম্পত্তির প্রত্যক্ষ 
সুবিধাভোগী । নমুনার ৪৫০ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোট ২১০ জন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে দেখা যায়, যেখানে অতীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক 
সুবিধাভোগীদের মধ্যে মাঝারি কৃষক ছিলেন ৩৯ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র কৃষক ছিলেন ৩৫ শতাংশ, বর্তমানে 
তাদের সংখ্যা ৫৭ শতাংশ, অর্থাৎ সুবিধাভোগীরা এখন ধনী কৃষকে পরিণত হয়েছেন। ক্ষুদ্র কৃষকের 
মধ্যে সুবিধাভোগীদের শতকরা হার আকম্মিকভাবে ব্যাপক হাস পেয়ে ৩৫ শতাংশ থেকে মাত্র ১ 
শতাংশে দীড়িয়েছে। 


এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারের জমি দখল করে সমস্ত সুবিধাভোগী যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। অর্পিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় (১) হিন্দুদের জমি দখল এবং কিছু সুবিধাভোগীর হাতে জমির মালিকানা 
কেন্দ্রভূত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি আইন একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে (২) জমি দখলের 
সময় অধিকাংশ জবরদখলকারীরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। 


উন্নতি হয়েছে। হিন্দুদের জমি দখলের সময় অধিকাংশ সুবিধাভোগীই (৮১ ভাগ) গ্রামের মাতবর 
গোষ্ঠিভুক্ত ছিল। বর্তমানে গ্রামে জমি দখলকারী মাতবর শ্রেণীর সংখ্যা ৯৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 
যেসব সুবিধাভোগীদের অতীতে চিহ্নিত করার মতো কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না, তারা এখন 
শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কল্যাণে অর্পিত সম্পত্তি দখলের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 
এভাবে অর্পিত সম্পত্তি আইন একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগীরা শুধু 
তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাই সমৃদ্ধ করেনি, তারা স্থানীয় সমাজে নিজেদের সামাজিক মর্ধাদাকেও 
শক্তিশালী করেছে। উল্লেখ্য, সাধারণত ক্ষমতাসীন এবং/অথবা ধর্মীয় চেতনায় পরিপুষ্ট রাজনৈতিক 
কমীদের সাথে দখলদার সুবিধাভোগীদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে (বিস্তারিত দেখুন বক্স ৬-এ)। 


৯৫৬ 
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(৩৭ লতাংশ) রাজনীতির সাথে জন্পৃত সেখানে এখন 
পবা ুবিবাজেদীর' লরি জনিত সালে বিরলপির লজ অন্যাদিকে, ৮ শতাংশ জামায়াতে 
ইসলামী, এবং ৬ শতাংশ জাতীয় পার্টির সাথে সম্পৃক্ত । ১৯৯৫ সনের (অর্থাৎ বিএনপি সরকারের আমলে) গবেষণায় 
দেখা যায়, জমি লুগ্ঠনকারীদের ৭২ শতাংশ বিএনপির সাথে জড়িত ছিল৷ ক্ষমতাসীন দলের সাথে সুবিধাভোগীদের 
যোগসাজশ থাকে, কেননা, অন্যের সম্পত্তি দখল করা কিংবা অন্যদের মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্তিত 
(বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু) করার প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। বস্তুত, 
সুবিধাভোগীদের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ মুসলিম ধর্মীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত (বিএনপি, জামায়াত-ই-ইসলামী, জাতীয় 
পার্টি এবং মুসলীম লীগ) এবং এ সুসম্পর্ক ও যোগসাজশ বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ-রাজনৈতিক পারিপার্শিকতায় 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট | 


জাতীয় ভিত্তিক হিসেবে দেখা যায়, ৫,৩৬,৯৫০ জন সুবিধাভোগী মোট ২৬ লক্ষ একর অর্পিত সম্পত্তি একর দখল 
করেছে। ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তির মধ্যে ১৭৪৯,৮০০ একর (অর্পিত জমির ৬৭%), বিএনপি'র রাজনীতির সাথে 
যুক্ত সুবিধাভোগীদের, ৩৬১,৪০০ একর (অর্পিত জয়ির ১৪%) আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত সুবিধাভোগীদের, ২২৬, 
২০০ একর (অর্পিত জমির ৯%) জামায়াত-ই-ইসলামীর রাজনীতির সাথে যুক্ত সুবিধাভোগীদের দখলে ছিল! জাতীয় 
পার্টির সমর্থকরা দখল করেছে ১৮২,০০০ একর (অর্পিত জমির ৭%) এছাড়া, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে 
সম্পৃক্তরা ১০,৪০০ একর (অপিত জমির 8%), মুসলীমলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তরা ১৮২০ একর (অর্পিত 
জমির ০.০৭%), এবং যাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি তারা ৬৭,৬০০ একর জমি দখলে নিয়েছে! 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনা সমাধানযোগ্য 


এখানে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সুপারিশমালা একটি সহজ যুক্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছে। 
স্বাধীনতাহীনতার প্রধান কারণ “অর্পিত সম্পত্তি আইন: প্রথমেই সমূলে বাতিল করতে হবে এবং 
প্রত্যর্পণযোগ্য সমস্ত সম্পত্তি ও সম্পদ বৈধ মালিককে ফেরত দিতে হবে। সে অনুযায়ী সমগ্র মানব 
উন্নয়নের প্রয়োগ কৌশলের নিবিড় বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, সমাধানযোগ্য 
এবং বাস্তবসম্মত সমাধানগুলো এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য সমাধানে 
পৌছানোর লক্ষ্যে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন: আইন বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত 
জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবি, রাজনীতিবিদ [স্থানীয় ও জাতীয়), উন্নয়ন সংস্থা এবং 
বিভিন্ন অভিজ্ঞ সমাজ কর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল । 


মনুষ্য-বিরোধী শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন পাশ ও তা বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট বহুমাত্রিক বঞ্চনার প্রকৃতি 
ও ব্যাপ্তি থেকে বুঝা যায়, সবগুলো সমস্যা একত্রে সমাধানের যে কোনো প্রয়াস এ ধরনের একটি 
দুক্কর্ম প্রতিহত করার সংগ্রামকে ব্যাহত করতে পারে । সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন একটি প্রেক্ষাপট 
তৈরি করা যার ভিত্তিতে দেশের জনগোষ্ঠির এক উল্লেখযোগ্য অংশ- হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিরোধী 
এ অশুভ আইনটি চিরতরে বাতিল করা সম্ভব হয়। সবচেয়ে বিজ্ঞজনদের মতে সম্ভাব্য সমাধানগুলো 
হওয়া উচিত বস্তনিষ্ট ও বাস্তবতা নির্ভর- সেখানে কোনো অতি-উৎসাহ প্রদর্শনের এবং বিষয়টিকে 
সহজভাবে দেখার কোনো সুযোগ থাকা উচিত নয়। জন্তাব্য সমস্ত তাৎপর্যগুলো মনে রেখেই 
সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার সূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন; এবং সে অনুসারে সুপারিশগুলো পরিকল্পিতভাবে 
ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। সত্যিকার অর্থে, এই এঁতিহাসিক ভুল সংশোধনের জন্য 
অগ্রাধিকার এবং পর্যায়ক্রমিক সমাধান নির্ধারণের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। 
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০০০5 ৮া০৯০৯শপ  ভততকত ০৮১১৫ 


এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মতো একটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের 
(যারা জোরদখল প্রক্রিয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় অধিষ্ঠিত) সম্পৃক্ত করে 
একটি কঠোর সমাধানের কথা বলার অর্থ হবে একটি অবাস্তব প্রস্তাবনার নামান্তর । সংশ্লিষ্ট 
সুপারিশমালার সঠিক বাস্তবায়নের সমস্ত প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব থাকতে হবে; প্রয়োজনে সমাধানের 
কোনো মধ্যপন্থা অথবা কোনো আপোসমূলক প্রক্রিয়া বেছে নিতে হবে। 


বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন সংক্রান্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান অসম্ভব । 
কেননা, জমির অপ্রতুলতা, জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা, মূলত: ভূ-সম্পত্তির উপর নির্ভরতা, 
প্রাধান্য, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাব এবং অশ্ডভ শক্তির প্রাধান্য এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ধরমীয়ি 
কুসংস্কারে আচ্ছন্নতা এসব বিষয় এ দেশের বিশেষত । মানুষের মানস-কাঠামো ও এঁতিহাসিকভাবে 
গঠিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বাস্তব উপলব্ধির ভিত্তিতে সমাধানগুলো নির্ধারিত হওয়া 
উচিত। এ সমাধান-কাঠামো থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলে সমস্যার সমাধান না হয়ে বরং যে কোনো 
ধরনের বড় বিপদও হতে পারে (এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে)। সন্ভাব্য সমাধান মেষ্রিক্সের 
সংবেদনশীলতা এবং সং্রিষ্ট তাৎপর্যগুলো সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন । 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনার সমগ্র বিষয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এবং 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু সুনিরিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য 
এবং বাস্তবসম্মত সমাধান নিচে উপস্থাপন করা হলো। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাম্প্রতিককালে যেসব 
অগ্রগতি হয়েছে (যথা: অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এবং এর সংশোধনী ২০০২) প্রস্তাবিত 
সুপারিশমালার পরিকল্পনায় সেগুলোও যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ পর্যায়ে এটি উল্লেখ 
করা দরকার যে, কিছু সুপারিশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের (যেমন: সমাজ চিত্তক, রাজনীতিবিদ, 
আইন বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত 
সুপারিশগুলো প্রাধান্যের ক্রমানুসারে এখানে বিন্যাস করা হয়নি। সমাধান সংক্রান্ত সুপারিশগুলো 
হলো: 


০১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (প্রত্যাহার) আইন ২০০১-এ যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ, 
শব্দাবলি, বাক্যাংশ এবং বাক্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ করে না (আসলে স্বার্থ- 
বিরোধী) সেগুলোর পরিবর্তন ও সংশোধন হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ: তালিকাভুক্ত 
[প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে]; “অর্পিত সম্পত্তি'র সংজ্ঞা, [ধারা ২ (১); “নিরবচ্ছিন্নভাবে” 
[ধারা ২(৬)]; ৯০ দিন [ধারা ১০(১)1, ৪৫ দিন [ধারা ১৮(৪)); এবং ধারা ১৩ (১) গ, ১৪ 
(১), ১৮ (৪), এবং ২৬ (২) এর অধীনে বিভিন্ন অনুবিধি ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুর 
সম্প্রদায়কে তাদের বৈধ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন ও 
সংশোধন করা উচিত। এভাবে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২-এ 
ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের বৈধ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার চেতনা-বিরোধী যা কিছু রয়েছে তার 
সবই অনুরূপভাবে পরিবর্তন করা উচিত। 


১৫৭ 
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অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে কাঙ্খিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশপ্রেমি এবং নাগরিক 
সমাজের সদস্যদের বিশেষত সং্রিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞদের সর্বোচ্চ গুরুতৃ 
দিতে হবে। 


২০০৭ সনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্পিত সম্পত্তি সেল বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার 
মধ্যে ৬১ জেলায় মোট প্রায় ৭ লক্ষ একর অর্পিত সম্পত্তি চিহ্ত করেছে (সরকারি ভাষ্য 
অনুসারে) যার মধ্যে ২ লক্ষ একর লিজ এবং ৫ লক্ষ একর জোর দখলকারীদের 
নিয়ন্ত্রণে । সরকারের চিহিত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ বাস্তব গবেষণায় নিরূপিত 
পরিমাণের চেয়ে চার গুণ কম। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (ফেরত) আইনের সাথে সামঞ্জস্য 
রেখে অনতিবিলম্বে এ সম্পত্তির তালিকা গেজেট আকারে সরকারের প্রকাশ করা উচিত। 


২০০১ সনের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ঘোষণার পরে যেসব সম্পত্তি অর্পিত ঘোষণা 
করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে ঘোষণা দিতে হবে; এসব সম্পত্তি অতিসত্বুর 
ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের মাঝে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এসব সম্পত্তির দখলদারদের যথাযথ 
শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 


অর্পিত জমি হিসেবে যেকোনো সম্পত্তি চিহিতকরণ এবং তালিকায়ন সংক্রান্ত সমস্ত 
কার্যক্রম দ্রুত বন্ধ করা দরকার । এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া 
উচিত । 


সম্পত্তি আইনের (১৯৪৯-এর ৮নং আইন) পূর্ব বাংলা পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রশাসন, 
পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৬৫, ৬ সেশ্টেম্বরের ২৩ নম্বর আইন), ১৯৬৫ সনের 
শক্র সম্পত্তি আদেশ (ত্বাবধান ও নিবন্ধন), শক্র সম্পত্তি (জরুরি ব্যবস্থার 
ধারাবাহিকতা) অধ্যাদেশ অধ্যাদেশ ১, ১৯৬৯), অর্পিত এবং অনিবাসী সম্পত্তি 
(প্রশাসন) আইন (১৯৭৪ সনের ৪৬), অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (ফেরত) আইন ২০০১, 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০০২, এবং এ পর্যস্ত যাকিছুজারিবা 
ঘোষণা করা হয়েছে তার অধীনে অর্পিত হিন্দু সম্পত্তির পৃথক তালিকা সমগ্র বিষয় 
ভালোভাবে উপলব্ধি করতে ও সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে বিভিন্ন এতিহাসিক সময়কালের 
সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারের প্রণয়ন ও প্রকাশ করা উচিত। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে 
সাদৃশ্য রেখে সরকারকে ৩টি পৃথক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে হবে । সময়গুলো 
হচ্ছে: ১৯৪৯ এবং ১৯৬৫-এর ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ থেকে ১৬ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ পর্যস্ত, এবং ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ থেকে অন্যাবধি। 
যেসব হিন্দু সম্পত্তি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সনের মধ্যবর্তী 
সময়ে শত্রু সম্পত্তি আইনের অধীনে নেয়া হয়েছিল সে জন্য সরকারকে একটি পৃথক 
তালিকা তৈরি এবং প্রকাশ করতে হবে (১৯৬৬-৬৭ সনে আদমশুমারি তালিকা পেন্সিলে 
তৈরি করা হয়েছে একটি এবং ১৯৮৭-'৮৮ কালি দিয়ে অন্য একটি তালিকা তৈরি করা 
প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
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০০ শতশত তত তক তত 


সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মূল মালিক অথবা তাদের বৈধ উত্তরাধিকারীদের 

কাছে রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার 

আইন অনুসারে অগ্রাধিকার বিষয়টি নির্ধারণ করা দরকার । 

এঁ সম্পত্তির ওপর যদি সম্পত্তির প্রকৃত মালিক অথবা বৈধ উত্তরাধিকারীর দখল থাকে 

করা যাবে না। 

চূড়ান্ত সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত প্রধান অংশীদারের অনুপস্থিতিতে বৈধ সহ-অংশীদারের 

লিজ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে । 

অধিগৃহীত যে সমস্ত সম্পত্তি ৯৯ বছরের লিজ (বন্দোবস্ত) দেয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল 

করে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক এবং প্রকৃত মালিক/উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি 

ফিরিয়ে দিতে হবে। 

পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকে ও নারী উত্তরাধিকারীরা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস 

করেন তাহলে চূড়ান্ত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকেই সম্পত্তি লিজ দিতে হবে। 

সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত: 

ক. বসত ভিটার জমি (মোট ঘটনার প্রায় ৬২% এবং এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত খানা প্রতি 
বেদখল হয়ে যাওয়া প্রায় ৩৯ ডেসিমেল) অর্পিত অবযুক্ত হওয়া উচিত। এতে ৬২% 
ক্ষতিগ্রস্ত খানার আশ্রয় সমস্যার সমাধান হবে । যারা বসতভিটা হারিয়েছেন তাদের 
অবশ্যই সম্পত্তি প্রত্যর্পণে অগ্রাধিকার দিতে হবে । 

খ, যারা ক্ষুদ্র জমির মালিক (যারা শক্র/অর্গিত সম্পত্তি আইনের পূর্বে ৩০০ ডেসিমেল 
জমির মালিক ছিলেন), এবং অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা প্রান্তিক ও নিঃস্ব হয়েছেন। 
এটি অর্পিত খানার সংখ্যার নিরিখে সমস্যার ৪৭%, এবং সমগ্র অর্পিত জমির 
পরিমাণের বিচারে ১৪ % সমস্যার সমাধান করবে । 

গ. যেসব পরিবারের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত বৈধ উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। 

ঘ, যেসব খানার প্রধান হলেন নারী । 

উ. যেসব ঘটনার ক্ষেত্রে তহশিলদারসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্পত্তি 
দখল করেছেন। 

চ. যেসব অর্পিত সম্পত্তি সরকারের কাছে থেকে বৈধভাবে লিজ না নিয়ে অন্যরা 
অবৈধভাবে দখল করে আছে। 

ছ. যারা ১৯৭১ সনের পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সুবিধাভোগীরা ইতোমধ্যে কমপক্ষে ২৫ 
বছর যাবৎ সুবিধা ভোগ করেছেন । সম্পত্তি লিজের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের চেয়ে অনেক 
বেশি সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এটি পর্যাপ্ত সময় । অর্পিত খানার সংখ্যার নিরিখে এটি ৭০ 
শতাংশ সমস্যার সমাধান করবে এবং শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখল সং 
মোট ভূ-সম্পত্তির ৭৫% সমস্যার সমাধান দেবে। 


১৫৯ 


১৬০ 


১৫, 
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১৯৭১ সনের পূর্বে সুবিধাভোগীরা ভূ-সম্পত্তি থেকে যে পরিমাণ সুবিধা ভোগ করেছেন 
তার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে এবং/অথবা সুবিধাভোগীদের উপর এ ধরনের 
কর আরোপ করতে হবে। 

সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ সুবিধাভোগীই (যারা গত ১০ থেকে ১৫ বছর যাবৎ সুবিধা 
পাচ্ছেন) আইনসঙ্গতভাবে লিজ নিয়েছেন তাদেরকে পূর্বের সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে 
আদায়কৃত কর থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটি মাত্র ১১ শতাংশ সুবিধাভোগীকে 
প্রভাবিত করবে ও মোট অর্পিত সম্পত্তির ৩ শতাংশ উদ্ধারে সহায়ক হবে । কিন্তু, এ 
সিদ্ধান্ত থেকে মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ১৫ শতাংশ উপকৃত হবেন । 

যেসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হতে পারে অথবা 
সমাধান বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ-এর ব্যবস্থা করতে 
হবে । সরকারি খাস জমি-জলা, বন্ড, খণ সুবিধা (অর্থে অথবা পণ্যে) ইত্যাদি ক্ষতিপূরণ 
প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । 

যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তব কারণে উপরোক্ত সুপারিশমালা (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) 
বাস্তবায়ন করা না যায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য 
সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে, এবং এ ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের 
ক্ষেত্রে যৌক্তিক, ন্যায়সঙ্গত এবং স্বচ্ছ হতে হবে। 

যে সমস্ত শত্র/অর্পিত সম্পত্তির বৈধ দাবিদার (উত্তরাধিকারী) নেই সে সব সম্পত্তি 
ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে। 

যেসব অঞ্চলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি আপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় সেখানে সমস্যার সমাধান 
ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ শুরু করা যেতে পারে । 
সরকারকে “অর্পিত সম্পত্তি ব্যাংক” প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা নীতি ও কর্মসূচির সাথে 
সঙ্গতি রেখেই ধরন, অবস্থান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা অনুযায়ী সমস্ত অর্পিত 
সম্পত্তির বিস্তারিত হিসেব এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। 


সমাধানের জন্য চাই একটি উপযোগী পরিবেশ 


সমগ্র বিষয়টি অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে হিন্দু সংখ্যালঘুর বঞ্চনার ধরন ও মাত্রা বিশ্লেষণের 
ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য সহজ; আইনটি অবিলম্দে বাতিল করতে 
হবে, সমাধান ব্যাহত করে এমন বিষয়গুলোর উতসমূল উৎপাটন করতে হবে, সম্পত্তি ফেরত দেয়ার 
প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে, এবং অতীতে যেসব ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা অবিলম্বে সংশোধন 
করতে হবে । সুযোগ্য মানুষ হিসেবে, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, মানব উন্নয়ন একটি স্বাধীনতা- 
মধ্যস্থৃতাকারী প্রক্রিয়া সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার একটি বিষয় 
হওয়া উচিত। মননশীল ও সৃজনশীল_ মানুষ হিসেবে আমাদের নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে, 
ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার কোনো বিকল্প নেই এবং এ দায়বদ্ধতার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন (অমর্ত্য সেন, 
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১৯৯৯)। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা- এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অর্পিত 
সম্পত্তি আইন ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করা ছিল একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ । 
কারণ, এটি মানব-স্বাধীনতা, মুক্তি ও পছন্দের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার এক বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি 
করেছে। সুতরাং, অসহনশীল সমাজে চিরস্থায়ীভাবে নিপীড়িত সংখ্যালঘুর পরিবেশে একজন সুখী 
ক্রীতদাস অথবা আত্মহারা দাসানুদাস হয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই। সত্যিকারের মানব উন্নয়নের 
উপায় ও লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়ায় 
জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণের বিকল্প কিছু নেই । অর্থবহভাবে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা এবং 
সমাধান প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততা এ-ক্ষেত্রে হবে প্রথম ও প্রধানতম পদক্ষেপ। 
বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ অন্যের সম্পত্তি দখল প্রক্রিয়ায় কোনভাবেই জড়িত নয় এ কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে। 


সেই সাথে এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে 
এমন ধারণাও অবাস্তব । সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য প্রচেষ্টা চালানো 
দরকার । সমাধানের লক্ষ্যে তিনটি মৌলিক পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে: প্রথমত, সরকারকে সমস্যাটির 
গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে, ছিতীয়ত, সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, এবং তৃতীয়ত, সমস্যা 
সমাধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি যত্বসহকারে ও বিশ্বস্ততার সাথে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন 
করতে হবে । সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে, সমস্যা সমাধানে বাস্তবায়নযোগ্য যে কোনো 
পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বাড়াবে । শব্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে যে সমস্ত পূর্বশর্ত পালন 
করা প্রয়োজন তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জরুরি | এ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সমাধানগুলো হলো: 


০১. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান এবং এ আইনের (শক্র/অর্পিত 
সম্পত্তি আইন এবং প্রত্যর্পণ/ফেরত উভয়) পটভূমির ব্যাখ্যা উল্লেখ করে একটি 
“শ্বেতপত্র' প্রকাশ করতে হবে । এ বিষয়টি সংবাদপব্র, রেডিও, টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করতে হবে। 

০২. সংশ্লিষ্ট জাতি-গঠন এবং মানব-মূলধন গঠনের গুরুতৃ বিবেচনা করতে হবে । পর্যালোচনার 
জন্য একটি জাতীয় এক্যমতে পৌছানোর লক্ষ্যে সমাজে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের 
উপর একটি উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে হবে । 

০৩. সরকারকে গণমাধ্যমে ঘোষণা দিতে যে, এখন থেকে অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে 
সম্পত্তির প্রকার চিহিতকরণ ও তালিকাকরণ বাতিল করা হবে। 

০৪. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ যেমন: নাম, ঠিকানা, 
বেদখল হওয়ার ধরন ও বছর অনুযায়ী ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ, অর্পিত, 

০৫. যথাশীঘ্র সমস্যার যথার্থ সমাধান-মেদ্রিক্সের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর উত্বকর্ষতা বিধান 
কমিশন গঠন করতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি (প্রধান 
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বিচারপতি)- অথবা সুশীল সমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিতৃসহ কোনো যশস্থী ব্যক্তি এ 
কমিশনের নেতৃতে থাকবেন। 

সরকার প্রতিটি জেলায় জেলা জজের নেতৃতে একটি কমিটি গঠন করবেন । কমিটি গঠিত 
হবে বিচার এবং প্রশাসন সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, 
ও কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে । 

অর্পিত সম্পত্তির সুবিধাভোগী/লুগ্ঠনকারীদের একটি বিস্তারিত তালিকা যেমন 
ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা) যত দ্রুত সম্ভব তৈরি করতে হবে । 

পর্যায়-ক্রমিক সমাধানের কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, নারী- 
প্রধান পরিবারসমূহ, যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বসত-ভিটা হারিয়েছেন, অবৈধ দখলদার, 
শ্মশান ঘাট, প্রার্থনাস্থল ইত্যাদির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দিতে 
হবে। 

বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে সরকারকে গবেষণালন্ধ সংগ্রিষ্ট ফলাফল/সুপারিশগুলো 
অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। 

সরকারকে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা এবং আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে ক্ষতি্রস্ত 
ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে হবে । এজন্য যত দ্রুত সন্ভব প্রত্যেক জেলায় 
“ শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা সেল" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
যেসব রাজনৈতিক কর্মী ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধির মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা 
ভূমিকা রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা তাদের অভিজ্ঞ কর্মীদের মাধ্যমে 
ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা দিতে পারে। 

সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের প্রধান লক্ষ্য হবে স্বাধীনতা- 
মধ্যস্থতাকারী মানবীয় পছন্দের বিস্তৃতি ঘটানো; শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলোকে চেতনায়ন বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে হবে, এবং এ প্রক্রিয়ায় 
সুশীল সমাজের সক্রিয় সম্পৃক্ততা থাকতে হবে । শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে 
কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে সুদৃঢ় 
যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। 

সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে এই প্রস্তাবিত সমাধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় 
সম্পৃক্ত হতে হবে এবং তাদেরকে উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ 
দিতে হবে । 

সমাধান-পরবর্তী বিষয়গুলো সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকির প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞদের 
সম্পৃক্ত করতে হবে । 

সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতি উন্নয়ন ও রক্ষার কাজে আচরণগত পরিবর্তন এবং মানুষের 
স্বাধীনতা-মধ্যস্থৃতাকারী উন্নয়ন মানস-কাঠামোর বিকাশকে গুরুতু দিতে হবে। 
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১৬. মানব উন্নয়নের ধারণা এবং শক্তিশালী বাহন হিসেবে অসাস্প্রদায়িকতা, স্বাধীনতা ও 
উদারতাকে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। 


শত্রু সম্পত্তি আইনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের রাষ্ত্রীয় কাঠামোয় ধর্মীয় মৌলবাদকে লালন ও স্থায়ী 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার অশুভ পরিকল্পনা ও দুরভিসন্ধির অনিবার্য পরিণাম “অর্পিত সম্পত্তি আইন” 
শত্রু সম্পত্তি আইন এবং অর্পিত সম্পত্বি আইনের মাধ্যমে হিন্দু সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করা কখনোই 
একটি আপাত দৃষ্ট এতিহাসিক দুর্ঘটনা নয়। বরং, এটি পূর্ব বাংলাকে (পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানাইজ 
করা, পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মানব-মূলধন 
গঠনকে বাধাগ্রস্ত করার উপায় হিসেবে “ইসলাম বিপন্ন' - এ ধারণাকে ব্যবহার করা, অমুসলিম সবার 
উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালীদের একটি বড় অংশকে (হিন্দু ও অন্যান্য আদিবাসী হতে পারে) সমূলে উৎখাত 
করা, এবং বাঙালীদের উপর সামন্ত-সেনা শাসকদের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করা এবং এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে 
(বাংলা) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মিত্র তৈরি করার ব্যাপারে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠির সচেতন 
সিদ্ধান্তেরই ফলশ্র্তি। এ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে ১৯৬৫ সনে 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ'কে 
অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কোনো রকম কালক্ষেপণ ছাড়াই পাকিস্তানী সামন্ত-সেনা-শাসকরা শত্রু 
সম্পত্তি আইন জারি করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আইনটি “অর্পিত 
সম্পত্তি আইন' নামে বহাল থাকে এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে এ আইন ব্যবহৃত 
হয়। গণমানুষকে অত্যাচার করার জন্য বর্বর শাসকরা এ শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইন ব্যবহার করেছে। 
এ আইনের পরিণতি স্পষ্ট- এটি স্বাধীনতা চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু 
সংখ্যালঘুদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ 
করা হয়েছে। 


বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ধর্মীয় মৌলবাদের ইন্ধন ছিল একটি স্পষ্ট অভিঘাত 
(উদ্দেশ্যমূলকও হতে পারে)। এর ফলে, এতো জাতীয় বিপর্যয় ঘটেছে যে, প্রায় ১২ লক্ষ খানা বা হিন্দু 
ধর্মের ৬০ লক্ষ মানুষ সরাসরি এবং ব্যাপকভাবে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিণ্রস্ত হয়েছেন, এবং 
তারা ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন (স্থাবর সম্পত্তিসহ)। প্রসঙ্গত বলতেই হয়, এ ক্ষেত্রে 
জাতীয় বা মোট ক্ষতির মাত্রা অনিরূপণযোগ্য। কারণ, জোর করে গণহারে দেশত্যাগে বাধ্য করা; 
মানসিক যন্ত্রণা, পরিবারিক বন্ধন ভেঙে দেয়া, মানব সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট 
হওয়া, অস্বাধীনতা এবং মানব মূলধন গঠন প্রক্রিয়ায় বাধা ইত্যাদি ক্ষতির হিসেব করা সম্ভব নয়। এ 
সবকিছুই সংঘটিত হয়েছে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে । এ আইন সব ধরনের মৌলিক 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের নামান্তর; এ আইন স্বাধীনতা ঘোষণার মূল চেতনার পরিপন্থি; সাংবিধানিক 
ব্যবস্থার মুখ্য বিষয় “সমস্ত নাগরিকের জন্য সমতা, সমদর্শিতা, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার” ইত্যাদির 
পরিপন্থি; এবং এ আইন জনুসূত্রেই সাম্প্রদায়িক, অমানবিক, অগণতান্ত্রিক । এ আইন বাস্তবায়নের 
ফলে স্বাধীনতা, প্রগতি এবং চয়নের মূল চেতনাকে ধ্বংসের একটি তৈরি হয়েছে। 


অতএব, বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের 'জব্য সক্ত্যিকীরের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ 
অমানবিক আইন বাঙডিল করা ছাড়া অন্য কোনো বিরুত্্ নেই। একই সাথে শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে 


১৬৪ 
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০১১১১১১১১১১ ১03১১3১১০১১ ১১১১১১১১১১১ 


ক্ষতিগ্রস্ত জমির প্রকৃত মালিক ও উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়কে 
এ মহা বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দষ্টিসম্পন্ন 
সাহসী নেতৃতৃ 015121160115206191109 ৬10) ০09০0117520, ০001880 210 ৮/20 11621), এবং সমগ্র 
প্রক্রিয়ায় জনগণের সূদৃঢ় অংশগ্রহণ (50056800%5 [)00110 2011075)। ভবিষ্যত বাংলাদেশে 
সত্যিকারের মানব উন্নয়নের উপায় নির্ধারণ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য স্বাধীনতা, মুক্তি ও 
চয়নের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া অতীব জরুরি । 
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০২০৮ 5৮ ১৮৮০০৫০০৬১৭ ৮১০৮০০-পাপক ল *লকপরক রা কা কর এক ১১৪১৪৭৯৮৪০৪৪৫৯৭৭১৬৮৪৯১৮৮০৪৪৪৮৮০৭৫। ৪১১ 1 লক পপশা৮৯৯। ১৯০৯০ ৮০০০ 


পরিশিষ্ট ক 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ 


রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ 


বুধবার, এপ্রিল ১১, ২০০১ 


বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ 
ঢাকা, ১১ই এপ্রিল, ২০০১/২৮শে চৈত্র, ১৪০৭ 


সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিমলিখিত আইনটি ১১ই এপ্রিল, ২০০১ (২৮শে চৈত্র, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:- 


২০০১ সনের ১৬নং আইন 

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাতুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী 
বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (5700085507-81)-111667-556)-এর নিকট 
প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্লে প্রণীত আইন 

যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় বাংলাদেশী মূল মালিক বা তাহার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী 


বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্থার্থাধিকারী (99০০95501-11)-10091950)-এর নিকট 
প্রত্যর্পণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; 


সেহেতু 


১৬৫ 


১৬৬ 


৩। 


৪1 
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54৫০ চক ক এ চা জন 


ক ৪) হজ ৪৫ ঘা আকন কক বাক +২৮+১৮১৯৮6৮4৮1৮৫০৪৮৬৭০৮০৮৮৮৮৮৮৬৮০০০০০। পাতাল পাশপাশি ১১০পিশাগলশিতত হী ১ ৮১৭৯৫ ৮৭ পরন$াক১$বাজনব 


সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।- এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত 


হইবে। 


সংজ্ঞা ।_ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- 


(ক) “অর্পিত সম্পত্তি” অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে সরকারে ন্যস্ত সম্পত্তি; 
(খ) “অর্পিত সম্পত্তি আইন” অর্থ- 


(ঝ) 


(আ) 


(এ) 


(এ) 


(ও) 


(ও) 


[09061100 0 চ81015121) 00101791109, 1965 (0010. 10. তো 01 
1965) (যাহা ১৬/০২/১৯৬৯ ইং তারিখ পর্যস্ত কার্যকর ছিল); 


উক্ত 01010211060. ১ঠেযো] 01965 এর অধীনে প্রণীত 01 79919706 0 
চ9135197 ২০1০5, 1965 এবং উক্ত [২195 এর অধীন প্রদত্ত আদেশের 
যতটুকু দফা (উ) তে উল্লেখিত 4১০. বলে হেফাজতকৃত; 


[57671)% 01 17010211 (0010111)0181706 01 01116191705 110৬1510195) 
001011721709, 1969 (010. 10. ] 01 1969) (যাহা ০0 0.৬ 01 1974 
ঘ্বারা রহিত ); 

82105150651) (০5017) 01 চ10102105 2170 4556105) 01061, 1972 


0.0. ০. 29 ০1 1972) এর যতটুকু উপ-দফা (অ) এবং (ই)-তে 
উল্লিখিত 01011721106 এবং [২155 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ঃ 


[270910% 17009115 (€010011)181)06 ০01 1119150180% 190%1510115) 
(0২০70691) /১০৮ 1974 (সো৬ 01 1974); এবং 


৬০59৫ 2110 1010-19510910 17:0006105 (450101101502001)) 4৯০0, 1974 
(৬ 01 1974) (যাহা 01৭. ট০. সুখ ০1 1976 দ্বারা রহিত) এর 
যতটুকু উপ-দফা (অ), (আ) এবং (ই)-তে উল্লিখিত 0100781০6 এবং 
[২0155 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; 


(গ) “অস্থায়ী ইজারা” অর্থ, অকৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসরের কম মেয়াদী 
ইজারা এবং কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসরের কম মেয়াদী ইজারা; 


(ঘ) “আপিল ট্রাইবুন্যাল” অর্থ ধারা ১৯ এর অধীনে স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ 


আপীল ট্রাইবুন্যাল; 
($) “জেলা প্রশাসক” বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, তশকল্লে, তৎকর্তৃক 
ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত; 


(চ) “ট্রাইবুন্যাল” অর্থ ধারা ১৬-এর অধীনে স্থাপিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল; 


(ছ) “ডিক্রী” অর্থ ধারা ১০৮) এর অধীনে ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক বা ধারা ১৮৬) এর 
অধীনে আপীল ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী; 


০০৮০০৪৪০ ৮০৮৯৬০০০৩০৯০০০০০ 
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(জ) “তত্তাবধায়ক” অর্থ অর্পিত সম্পত্তির তত্তাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য অর্পিত সম্পত্তি 


(ঝ) 


আইনের অধীন নিযুক্ত 005000187, 4১৫01070081 00500121), [9০080 
00510019017 বা £55150206 (০0190901817, 


“দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ 0009 01 01৮11 চ1008৫06, 1908 (4০65 0? 
1908), 


(ঞ) “প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি” অর্থ অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে তড্তাবধায়ক কর্তৃক 


টি) 


(ঠ) 
ড) 


(ড) 


€ণ) 


অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে এইরূপ সম্পত্তির মধ্যে- 


(অ) যাহা এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে 
ছিল; বা 

(আ) যাহা “প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সমপত্তি” অর্থাৎ দেবোত্তর সম্পত্তি, মঠ, 
শ্বশান, সমাধিক্ষেত্র বা ধমীয়ি প্রতিষ্ঠানের বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি 
বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাস্ট সম্পত্তি এবং যাহা 
এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল; 


ব্যাখ্যা- ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে চে) তে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি 
উক্তরূপ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি 
হিসেবে গণ্য হইবে না- তবে উক্ত ধারার দফা (চ) এর শর্তাংশে উল্লিখিত 
ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে; 


“প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা” অর্থ ধারা ৯ এর অধীনে প্রকাশিত 
প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা; 


“বিধি” অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি; 


“মালিক” অর্থ যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাতুক্ত হইয়াছে 
সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী, বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারী 
স্বার্থাধিকারী (50609501-10-11061650,যদি উত্ত মূল মালিক, উত্তরাধকারী বা 
স্বার্থাধিকারী (580065501-17-10091530 অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও 
স্থায়ী বাসিন্দা হন; 


অর্পিত সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির 
ক্ষেত্রে, “সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে” অর্থ সরকারের সরাসরি দখলে বা সরকার 
প্রদত্ত অস্থায়ী ইজারা বা ভাড়া বা অনুমতিসূত্রে সরকারের পরোক্ষ দখলে বা 
নিয়ন্ত্রণে, বা এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বা তৎপূর্বে উক্তরূপে অস্থায়ী ইজারা, 
ভাড়া বা অনুমতির মেয়াদ শেষ হইয়া থাকিলে উহার নবায়ন হইয়া থাকুক বা না 
থাকুক উক্ত সম্পত্তি; 


“স্থারী ইজারা” বলিতে নিম্নবর্ণিত ইজারা অন্তর্ভূক্ত- 


(অ) ৯৯ (নিরানব্বই) বৎসর ময়াদী ইজারা; 
(আ) অকৃষি ক্ষেত্রে, ১২ (বার) বৎসর মেয়াদী বা তদ্ধর্ব মেয়াদী ইজারা যাহা 


ট00-/5100108791 160809 4১01 1949 (50 4১০. 01 01 


১৬৭ 
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নাকি) হাহ উল চিপ পট ০০০০৯০০০০০ শি ০শ০পশিপাত৮ ১০৮৮৮০০০৮৭৮ ০৮৮৫০০০০৬৮ উস? ১। ০ শীত তশা শশী কাক ৮৮৮৬০৯১৮৪৯০৯০০৪০৪ ১প্ছিতশ 


1949) এর 5901101) 4 এর অধীনে উক্ত মেয়াদের পর স্থায়ী ইজারায় 
রূপান্তরিত হয়; এবং 


(ই) কৃষি জমির ক্ষেত্রে, ১৫ (পনের) বৎসর বা তদুরধ্ব মেয়াদী এমন ইজারা যাহা 
সংশ্লিষ্ট ইজারা দলিলবলে উক্ত মেয়াদ শেষে স্থায়ী ইজারায় রূপান্তরিত হয়। 


আইনের প্রাধান্য ।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই খাকুক না 
কেন, এই আইনের বিধানবলী কার্যকর থাকিবে । 


দেওয়ানী কার্ধবিধির সীমিত প্রয়োগ ।- এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় দেওয়ানী 
কার্যবিধির নিম্নবর্ণিত বিধানবলী ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ- 


(ক) এই আইনে বা বিধিতে কোন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান যতটুকু 
প্রযোজ্য মর্মে বিধান করা হয় ততটুকু; এবং 


(খ) উক্ত কার্ষবিধির ১১ ধারা । 


মালিক প্রমুখের নিকট প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ এবং উহার ফলাফল ।- (১) এই 
আইনের বিধানবলী অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি উহার 
মালিকের নিকট বা ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি ধারা ১৫ অনুসারে 
সেবায়েত বা মোহস্ত বা পরিচালনা কমিটির নিকট, প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির 
উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, প্রত্যর্পণ করা হইবে; এবং উক্ত রূপে প্রত্যর্পিত সম্পত্তির উপর 
সরকারের স্বতৃ, স্বার্থ, অধিকার ও সকল দায়-দায়িতৃ বিলপ্ত হইবেঃ 


তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে সরকার বা সরকরের অনুমোদিত দখলদার 
সরকারের অনুমতিসহ কোন স্থাপনা নির্মাণ করিয়া থাকিলে বা উহাতে কোন অস্থাবর 
(7)0৬৪)16) সম্পত্তি থাকিলে সরকার বা ক্ষেত্রমত উক্ত দখলদার তাহা সপ্াইয়া লইতে 
পারিবেন। 


(২) কোন অর্পিত সম্পত্তি অধঘহণ করা হইয়া খাকিলে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে জমা থাকা 
ক্ষতিপূরণের টাকা উহার মালিককে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে প্রদান করা হইবে। 


(৩) এই আইনের অধীনে কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি কৃষি ভূমি হইলে উহা প্রত্যর্পণের 
ক্ষেত্রে [810 [২9001179 01011181708, 1984 (5৫0 1984) এবং তদধীনে প্রণীত 
বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে। 


কতিপয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্তুক্তি নিষিদ্ধ ।- প্রত্যর্পণযোগ্য 

সম্পত্তির তালিকায় নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অন্তর্তক্ত করা যাইবে না, যথাঃ- 

(কে) কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নহে মর্মে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যথাযথ 
আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি; 

(খ)ট এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময় তত্তাবধায়ক কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তির 
তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইয়াছে এরূপ সেই সম্পত্তি; 

(গ) সরকার কর্তৃক কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠন বা কোন ব্যক্তির 
তালিকা স্থায়ীভাবে হস্তাত্তরিত বা স্থায়ী ইজারা প্রদত্ত অর্পিত সম্পত্তি; 
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শিপ পর পকী -পতস্পপিপিশীীটি?৭ পপ পপ চা পাপা পিপি শ শাশাতিপশিশিশীশিশীপিশ তিশা শিপাশাপাপা পাশা শা 


(ঘ)) কোন সংবিধিবন্ধ সংস্থার নিকট ন্যন্ত এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা শিল্প বা বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠান এবং উহার আওতাধীন সকল সম্পদ এবং এইরূপ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা 
কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উহার আওতাধীন সম্পদ বা উহার কোন অংশবিশেষ 
হস্তান্তর করিয়া থাকিলে সেই তস্তাস্তরিত সম্পত্তি; 


(৬) এমন অর্পিত সম্পত্তি যাহা কোন কোম্পানীর শেয়ার বা অন্য কোন প্রকারের 
সিকিউরিটি; 


(চে) জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ অর্পিত সম্পত্তিঃ 


তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের 
অর্থ জমা থাকিলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণ পূর্ব মালিককে বা তাহার উত্তরাধিকারী 
বা স্বার্থাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের বিধান অনুসারে প্রদান করা 
হইবে যদি মালিক বা উত্তরাধিকারী বা স্থার্থাধিকারী অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের 
নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হন! 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির দাবীতে নৃতন মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন নিষিদ্ধ ।- (১) এই 
আইন প্রবর্তনের পর কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় 
অস্তর্ভুক্তযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য 
সম্পত্তি নহে কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে বা এইরূপ সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য 
তত্তাবধায়কের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিতে বা উহার ব্যাপারে নাম জারীর জন্য কোন 
রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট কোন আবেদন করিতে পারিবেন না। 


(২) এইরূপা মামলা দায়ের বা দাবী উত্থাপন বা আবেদন করা হইলে আদালত বা 
ক্ষেত্রমত তত্তাবধায়ক উক্ত দাবী বা রাজন্ব কর্মকর্তা আবেদন সরাসরি নাকচ করিবেন । 


প্রত্যর্পণের পূর্বে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির হস্তাস্তর নিষিদ্ধ।- এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে 
ধারা ১১৫) অনুযায়ী প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা 
উহা প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকার বা উহাতে অন্য কোন অধিকার বিক্রয় বা দান করিতে বা 
বন্ধক রাখিতে বা অন্য কোনভাবে হস্তাস্তর করিতে পারিবেন না এবং তাহা করিলেও উক্ত 
বিক্রয়, দান, বন্ধক অন্যবিধ হস্তান্তর ফলবিহীন (৬০1৭) হইবে। 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ ।- 


(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে সরকার এই ধারার 
গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে । 


(২) উত্ত তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে যথাঃ- 
(ক) মৌজা-ওয়ারী প্রত্যার্পণযোগ্য সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (যেমন: _ উত্ত, 


সম্পত্তির প্রকৃতি, উক্ত সম্পত্তি জমি হইলে খতিয়ান নম্বর (সাবেক ও হাল) 
ও দাগ নম্বর (সাবেক ও হাল), পরিমাণ ইত্যাদি); 


(খ) অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তন্তাবধায়ক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নথিতে তালিকাতুক্তির 
'তারিখসহ সরকার কর্তৃক উহার দখল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের তারিখ । 
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€৩) প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে অস্তর্তৃক্ত করিতে হইবে। 


(৪) জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা 
থাকিলে উপ-ধারা (২) অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ, অধিগ্রহণের তারিখ এবং 
জমাকৃত অর্থের পরিমাণ উক্ত তালিকায় আলাদাভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। 


(৫) উক্ত তালিকা প্রকাশের সংগে সংগে সরকার- 


(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদবিষয়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার 
মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে; 


(খ) প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত তালিকার পর্যাপ্ত কপি সরবরাহ 
করিবে, যাহাতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করিতে 
পারেন। 


(৬) এই ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এমন 
কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং উহাতে অর্পিত সম্পত্তি 
হিসাবে সরকারের কোন স্বত্ত, স্বার্থ, অধিকার বা দায়-দায়িতৃ থাকিবে না। 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির আবেদন, রেজিস্ট্রি, রায় ও রায়ের 
অনুলিপি ।- 


(১)  প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তি তাহার অনুকূলে প্রত্যর্পণের জন্য, 
উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ট্রাইবুন্যালের নিকট 
আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের সহিত তাহার দাবীর সমর্থনে সকল 
কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন। 


(২) ধারা ৯৪) অনুযায়ী উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির 
বিপরীতে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দাবীদার উপ-ধারা (১) অনুসারে ট্রাইব্যুনালে 
আবেদন করিবেন এবং আবেদনে তিনি জমাকৃত অর্থ বাবদ কোন সুদ দাবী 
করিতে পারিবেন না বা এইরূপ সুদ পাওয়ার অধিকারীও হইবেন না। 


(৩) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি হিসাবে 
অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন 
করিতে পারিবেন না, বরং উহা প্রত্যর্পণের জন্য ১৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত ধারায় 
ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেনঃ 


তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত 
থাকে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ধারা ৬ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি উদ্ত 
তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উত্ত তালিকা হইতে উক্ত সম্পত্তি 
অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (৪) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে 
পারিবেন। 


(৪) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় ধারা ৬-তে উল্লিখিত কোন সম্পত্তি অস্ত্ুক্ত 
হইয়া থাকিলে সম্শ্রিষ্ট স্বার্থবান ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত সম্পত্তি 
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কাকা ৮8৪৪444+১টক নজর 


(৫) 


(৬) 


€৭) 


(৮) 


ক ক চক কর উঠা ৭ এজ উকি ৪8 কব জপ কক চা 4৫ কচ ৪44 বা উন ৪৪৮৪৪৫৬৭৫1৭ ৯৮৯৮৯৮০১১৪৪৪৪৭ ০০০ $। ক) কক 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 
সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্র 
আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিবেন। 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সকল 
আবেদন একটি স্বতন্ত্র রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সম্পত্তি 
প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয় উহার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আবেদন বা 
আবেদনসমূহকে নম্বরযুক্ত করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 


এই ধারা অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল- 


(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী 
গ্রহণযোগ্য কিনা এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র 
দাখিল করা হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান 
করিবে; 


(খ)ট আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে সরকারের পক্ষে সশ্রিষ্ট জেলার জেলা 
প্রশাসককে নোটিশ দিবে; 


(গ) উপস্থাপিত আবেদন বা আবেদনসমূহ (যদি থাকে) ও সরকারে কোন 
বক্তব্য থাকিলে তৎসম্পর্কে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিবে; এবং 


(ঘ) ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকিলে 
তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে কোন বিচার বিভাগীয় বা কোন 
সরকারী কর্মকর্তা বা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে এই 
অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে এবং সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিবেচনাস্তে 
রায় প্রদান করিতে পারিবে । 


এই আইনের অধীনে কোন আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে 

ট্রাইব্যুনাল উহার রায় প্রদান করিবে। 

ট্রাইব্যুনালের রায় লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবেঃ- 

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যেদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের 
বক্তব্য যদি থাকে, এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; 


(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় 
ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা 
তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; 

(গ) আবেদন উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে পেশ 
করা হইয়াছে কিনা; 


(ঘ) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের বা ক্ষেত্রমত উপরোক্ত প্রাপ্তির আবেদন 
করা হইলে_ আবেদনকারী- 


বল পীর 


১৭১ 


১৭২ 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


শবশপীাপ শিপ একাপশীত ৯ ৩৮৫৩১ ীশাপশাশীপশীশশাীপিদাশশাপীপপিপপিপাশশাশিলিশিীিপিপী লন পিপিপি লী পাকাপাকি ৬৪৭৮ ৯ 


(অ) তাহার দাবীকৃত সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মূল 
মালিক বা মূল মালিকের উত্তরাধিকারী বা উত্ত মালিক বা 
উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী (500099501-107-1106765) কিনা 
তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; এবং 


(আট) 73208190651) 01012075117 061000012ঠ  190৮1510175) 
(00109, 1972 (1.0. 10.149 01 1972) অনুসারে অব্যাহতভাবে 
বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত; 


(ড) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন আবেদন থাকিলে সথশ্রষ্ট সম্পত্তি 
পরত্যর্পণযোগ্য তালিকা হইতে অবমুক্ত করা হইবে কিনা তৎসম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত; 


(5) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও 
মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ; 


(ছ) আবেদনকৃত প্রত্যর্পণ, ক্ষতিপূরণ বা অবমুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত 
ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ। 


(৯) এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অধিগ্রহণকৃত 
অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বা উহাকে 
প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন মঞ্ুর বা নামঞ্জুর 
করিয়া রায় প্রদান করিলে, রায় প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত রায় ভিত্তিক 
একটি ডিত্রী প্রস্তুত করিবে । 


(১০)এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালের- 


(ক) রায় ঘোষণার অনধিক. ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আগ্রহী পক্ষ উক্ত রায়ের ও 
ডিক্রীর অনুলিপির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং অনুলিপি 
সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ (যদি থাকে) পালন 
সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 
উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে; 

(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উহার বিপরীতে প্রদেয় 


ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকার অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা 
ই 


১১। ডিক্রি বাস্তবায়ন ।- 


(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল উহার ডিক্রি বাস্তবায়নের 
উদ্দেশ্যে, ডিত্রী প্রস্তুত হওয়ার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পর, রায় ও ডিক্রীর 
অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং জেলা প্রশাসক এই 
ধারা অনুযায়ী উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । 
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৮০০০০ বকবক ৮৪১১৪১৪৭৩৪৪৪৫৭৫৫১৪৪৪৮৫৯৮০০৫ 


(২) ডিক্রীর বিরুদ্ধে দায়রকৃত কোন আপীল শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল 
কর্তৃক গৃহীত হইলে উক্ত ডিক্রীর বাস্তবায়ন স্থগিত থাকিবে। 


(৩) কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ডিক্রী থাকিলে এবং উহা সরকারের সরাসরি 
দখলে থাকিলে জেলা প্রশাসক উহার দখল অবিলম্মে ডিক্রী প্রাপককে এবং 


অধিঘহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিক্রী 
প্রাপককে প্রদান করিবেন। 


(৪) ডিক্রীকৃত সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিলে উক্ত 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা প্রশাসক- 


(ক) অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ দিয়া দখল পরিত্যাগের নির্দেশ 
দিবেন এবং তদনুসারে উত্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ 
করিলে ডিত্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া দিবেন; এবং 


(খ) নোটিশ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করিলে 
পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং 
ক্ষেত্রমত কোন স্থাপনা অপসারণ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের 
মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদক্রমে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝাইয়া 
দিবেন। 


(৫) উপ-ধারা (৩) বা (৪) অনুযায়ী ডিত্রী প্রাপককে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির 
দখল বুঝাইয়া দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির প্রত্যর্পণ সম্পন্ন 
হইবে। 


(৬) উপ-ধারা (৩) বা (8) অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি দখল বুঝাইয়া 
দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক- 


€ক) তৎসম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন, এবং 


(খ) সংশ্লিষ্ট রাজন্ব অফিসে ডিক্রীকৃত সম্পত্তি বাবদ রক্ষিত রেকর্ড অব 
রাইটস্‌ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধনপূর্বক উহাতে 
ডিক্রী প্রাপকের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, এবং উক্তরূপে 
সংশোধিত রেকর্ড অব রাইটস এর অনুলিপি তাহাকে প্রদান 
করিবেন। 


(৭) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ অবিভক্ত বা অবিভাজ্য 
প্রযোজ্যক্ষেত্রে খসড়া নক্নাসহ, একটি প্রতিবেদন ও এতদবিষয়ে কোন 
সুপারিসহ, যদি থাকে, একটি প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ 
করিবেন; এবং এইরূপ প্রতিবেদন উপ-ধারা (১) এর অধীনে ডিক্রীর 
অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে। 


(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল ডিক্রীকৃত 
সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য উহার বিবেচনামত প্রয়োজনীয় 
সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদনুসারে জেলা প্রশাসক পরবর্তী 


১৭৪ 


১৯। 


১৩। 
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হাল লক ততবার 


৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উপ-ধারা (৪) ও 
(৬) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং এতদবিষয়ে একটি প্রতিবেদন 
ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন। 


(৯) যেসকল সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য ডিক্রী প্রদর্ত হয়, সংশ্লিষ্ট ডিক্রীর 
প্রেরণ করিবেন, এবং সরকার এইরূপ সম্পত্তির তালিকা ৬(ছয়) মাস অন্তর 
অন্তর সরকারী পেজেটে প্রকাশ করিয়া উহাতে উল্লেখ করিবে যে, উত্ত 
সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুসারে অবমুক্ত হইয়াছে। 


অবমুক্তির সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি।- এই আইনের অধীনে কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য 
সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে- 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


উক্ত সম্পত্তি ধারা ৬-তে উল্লিখিত প্রকারের সম্পত্তি হওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে; 
এবং 


যে ব্যক্তির আবেদনে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাহার স্বতু বা দখল বা 
অন্য কোন অধিকার উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা ঘোষণা বা বহাল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য 
হইবে না; 


অন্য কোন আইনের অধীনে উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আবেদনকারী বা অন্য কোন 
ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকিলে তাহা ক্ষ হইবে না। 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার 81)8601)61)1, কার্ধধারা বন্ধ ও ট্রাইব্যুনালে দাবী 
উদ্থাপন।- (১) প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে উক্ত 
মামলায় উক্ত সম্পত্তি এমন দেওয়ানী মামলা অনিষ্পন্ন থাকে যাহাতে উক্ত তালিকায় 
অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তিতে স্ব দাবী করিয়া বা উহা অর্পিত সম্পত্তি মর্মে দাবী করিয়া কোন 
প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে, বা যদি তত়াবধায়কের নিকট এমন কোন কার্ধধারা অনিষ্পন্ন 
থাকে যাহাতে উক্ত সম্পর্তিকে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হইতে অবমুক্তির আবেদন করা 
হইয়াছে, তাহা হইলে- 


(ক) 


(খ) 


(গ) 


(২) 


প্রত্যার্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে উক্ত মামলায় 
উক্ত সম্পত্তি যতটুকু জড়িত ততটুকু বাবদ মামলাটি আপনা আপনি ৪১৪০০ 
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; 


এইরূপ 8৪£৩7161 এর জন্য সশ্রিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত 
আদালত প্রদত্ত কোন আদেশ (আনুষ্ঠানিক ৪9৪15777 আদেশ ব্যতীত) এর 
কার্ষকরতা থাকিবে না; 

উক্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখে তত্তাবধায়ক উক্ত কার্যধারা 
কার্যক্রম বদ্ধ করিবেন এবং উক্ত তারিখের পর এইরূপ সম্পত্তির বিষয়ে তত্তাবধায়ক 
প্রদত্ত আদেশ (কার্যক্রম বন্ধকরণের আদেশ ব্যতীত) এর কার্যকারিতা থাকিবে না। 


উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক উহা প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা 
হইতে অবমুক্তির জন্য বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অর্পিত সম্পত্তির বিপরীতে প্রদেয় 


১৪। 


৯৫। 


তমা 


সপ শাপীপিপিপিগ 
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সি 


ক্ষতিপূরণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট, এবং কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য 
জনহিতকর সম্পত্তি হইলে উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের নিকট, 
আবেদন করিতে পারিবেন। 


(৩) এইব্প আবেদন উপস্থাপন ও নিষ্পত্তির ও সংশ্লিষ্ট ডিক্রী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারা 
১০, ১১ এবং ক্ষেত্রমত ধারা ১৫-এর বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে। 


অস্থায়ী ইজারা প্রদত্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান ।- 


(১) এই আইন প্রবর্তণের পূর্বে সরকার কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারা প্রদান 
করিয়া থাকিলে, ইজারা দলিলে বা অন্য কোন দলিলে বা অন্য কোন আইনে বা যে 
কো আদালতের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উত্ত ইজারার মেয়াদ 
শেষে বা এই আইন প্রবর্তণের পরবর্তী ৩৬০ (তিনশত ষাট) দিন, যাহা পূর্বে হয় 
অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইজারা 
গ্রহীতা অবিলম্বে উক্ত সম্পত্তি দখল প্ররিত্যাগ করিবেন বা জেলা প্রশাসকের নিকট 
দখল বুঝাইয়া দিবেন। 


(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ইজারা প্রদত্ত সম্পত্তির দখল প্রত্যর্পণের জন্য ট্রাইব্যুনালের 
ডিখ্বী থাকিলে, তদানুযায়ী ডিক্রী প্রাপককে ধারা ১১-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত 
সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে হইবে। 


প্রত্যর্পণযোগ্য জনহতকর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধান।- 


(১) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হইলে উহার সেবায়েত, বা 
উহা মঠ হইলে উহার মোহত্ত, বা উহা শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্র বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
হইলে বা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে সৃষ্ট ট্রাষ্ট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হইলে 
উহার পরিচালনা কমিটি (যে নামেই হউক) এর কোন সদস্য, বা ট্রাস্টি বা এইরূপ 
সেবায়েত বা মোহস্ত বা কমিট না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন স্থানীয় নাগরিক, 
উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা সরকারী গেজেটে 
প্রকাশের ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন 
করিতে পারিবেন। 


(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক উপ-ধারা 
(8)এর বিধান সাপেক্ষে 


(ক) দেবোত্তর সম্পত্তি আবেদনকারী তাহার দাবীমতে সেবায়েত বা মোহস্ত কিনা এবং 
বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তাহা নির্ধারণ করিয়া উক্ত 
সেবায়েত বা মোহস্তের নিকট, উক্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য পূরণকল্লে, ধারা ১১-এর 
উপ-ধারা (৩), (৪) এবং (৫) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণ ক্রমে, উক্ত 
সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবেন; এবং 

(খ) -উক্ত সম্পত্তি কোন সেবায়েত বা মোহত্ত_না_ থাকিলে, বা উহা শ্মশান, 
সামাধিক্ষেত্র বা ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ 


৯৭৫ 


৯৭৬ 


১৯৬। 
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সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির নিকট উক্ত সম্পত্তি 
প্রত্যর্পণ করিতে পারিবেন। 


(৩) কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জনহিতকর সম্পত্তির ব্যাপারে উপ-ধারা (১)এর অধীনে 
একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক এইরূপ আবেদন একযোগে নিষ্পত্তি 
করিবেন এবং এই ব্যাপারে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ 
করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের 
নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত 
বলিয়া গণ্য হইবে। 


(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তি বা উহার কোন অংশবিশেষ ধারা ৬ অনুসারে 
প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে বিধায় উহা অবমুক্তির জন্য 
কোন ব্যক্তি ধারা ১০-এর উপ-ধারা (৩) বা (8) এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের নিকট 
আবেদন করিলে জেলা প্রশাসক- 


(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম স্থগিত রাখিবেন, এবং 


(খ) উক্ত আবেদনের ব্যাপারে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর 
তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। 


ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন।_ 


(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 
সাধারণভাবে প্রতিটি জেলার জন্য একটি বা প্রয়োজনবোধে একাধিক জেলার জন্য 
একটি ট্রাইব্যুনাল বা একটি জেলার জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে; 
এই ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে । 


(২) কোন জেলার জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হইলে- 


(ক) ট্রাইব্যুনাল স্থাপনকারী প্রজ্ঞাপনে সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে যে, উহাতে 
উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালে সকল আবেদন পেশ করা হইবে; এবং 


(খ) উজ ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন 
আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে। 


(৩) ট্রাইব্যুনাল যে জেলার জন্য স্থাপিত হয় সেই জেলা সদরে এবং একাধিক জেলার জন্য 
স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জেলা উহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবে । 


(৪) জেলাজজ বা অতিরিক্ত জেলাজজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্ধয়ে 
ট্রাইব্যনাল গঠিত হইবে এবং সরকার ট্রাইব্যুনাল বা অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারককে 
ট্রাইব্যুনালের জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত 
ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে । 


(৫) প্রয়োজনবোধে সরকার কোন ট্রাইব্যুনালের কাজকর্ম এককভাবে পরিচালনার জন্য ৬০ 
(ষাট) বৎসরের বেশী বয়ক্কষ নহেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোন জেলাজজকেও 
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবে । 


১৭। 


১৮। 
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ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ।- ট্রাইব্যুনাল- 
(ক) ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত আবেদন এই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি এবং এই আইনে 


(খ) 


(গ) 


€ঘ) 


প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন মামলা নিম্পত্তি বা অন্য কোন 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না; 


কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না থাকিলে উক্ত সম্পত্তির 
বিষয়ে পেশকৃত আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবে না, বরং উহা সরাসরি নাকচ 
করিয়া দিবে; 


প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে ধারা ১০ 
অনুসারে উক্ত ধারার উপ-ধারা (৮) তে উল্লিখিত প্রশ্নে বা উক্ত প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে উহার সহিত সরাসরি জড়িত প্রাশ্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, অন্য কোন প্রশ্নে 
বা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে না; 


উক্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কোন সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে 
এইরূপ আবেদন একযোগে শুনানী করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি রায়ের মাধ্যমে 
উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে। 


আপিল ।- 


€১) 


(২) 


উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আপীল 
ট্রাইব্যুনালে 


আপীল দায়ের করা যাইবে; ট্রাইব্যুনালের অন্য কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 


আপীল ট্রাইব্যুনালে বা অন্য কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের 
বৈধতা, যথার্থতা বা সঠিকতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা; এবং তাহা 
করা হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল বা উক্ত অন্য আদালত বা কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ 
করিয়া দিবে। 


ট্রাইব্যুনালের নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তের বিরদ্দ্ধে আপীল ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী বা 

প্রতিপক্ষ আপীল দায়ের করিতে পারিবেন-_ 

(ক) ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১), বা (8) এর অধীনে কোন আবেদন শুনানীর জন্য 
গ্রহণ না করিয়া সরাসরি নাকচের সিদ্ধান্ত; 

(খ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অস্তে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে 
প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আবেদন মন্ত্র 
বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায়; 


€গ) একতরফা বা দোতরফা শুনানী অস্তে ১০ (৩) এর অধীনে উপস্থাপিত 
অবমুক্তকরণের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া প্রদত্ত রায়ঃ 
তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রায়ের 
পূর্বে প্রদত্ত এমন অন্তবর্তী আদেশের ব্যাপারে আপীলে প্রশ্ন উত্থাপন করা 
যাইবে যাহার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করিয়াছে। 


৯৭৭ 


১৭৮ 


১৯। 


২০ | 


০ ////.211211001,00 ০৬ 


নু 
শখ ক ১ 
বাবকলকা4-48181 $৯ঘত৯৮ক বকা তত ১৯৪৪৯ বব চা উকসবধক৯১৮ ০৪০৯ বব বব লব ৯৯৯১ উন ্44কি পাক লপ হত০০৪০৯ লতি 


(৩) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন ধারা ২৩৩) এর অধীনে খারিজ করিলে সেই আদেশের 
বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না। 


(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদানের ৪৫ (প্ঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে 
আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ][.17710300। 
/৯০৮ 1908 001 1908 এর 98০00 5 প্রযোজ্য হইবে না। 


(৫) আপীল ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়া আপীল দায়েরের ১৮০ 
(একশত আশি) দিনের মধ্যে উহার রায় প্রদান করিবে। 


(৬) কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে আপীল ট্রাইব্যুনাল আপীল মন্তুর বা নামঞ্জুর করিয়া 
সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উহার ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি ডিত্রী প্রস্তুত 
করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে উক্ত রায় ও ডিক্রীর 
অনুলিপি ট্রাইব্যুনাল ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে । 


আপীগ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন ।- 


(১) এই আইনের অধীনে আপীলসমূহ এককভাবে নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী 
গেজেটে প্রজ্ঞাপন ছারা, এক বা একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে এবং 
দিবে; এই আপীল ট্রাইব্যুনাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল নামে 
অভিহিত হইবে । 


(২) আপীল ট্রাইব্যুনাল দেশের রাজধানীতে এবং একাধিক আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা 
হইলে এই সকল আপীল ট্রাইব্যুনাল সরকার নির্দেশিত স্থানে উহার কাজকর্ম 
পরিচালনা করিবে। 


(৩) সরকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে, সুপ্রীমকোর্টের বিচারক 
হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তির বা সুগ্রীমকোর্টের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে আপীল 
ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবেঃ 


তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের বয়স ৬৭ বৎসর পূর্ণ হইলে আপীল 
ট্রাইব্যুনালে তাহার নিয়োগের অবসান হইবে । 


আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ।_ 


(১) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত আপীলে উত্থাপিত তথ্যগত প্রশ্নে (080690101 0 
1০ট এবং আইনগত প্রশ্নে (0063001) 0112) আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত 
প্রদানসহ আপীলকৃত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বা আর্ধশকভাবে রহিত করিতে বা ক্ষেত্রমত 
(০01ি])) অনুমোদন করিতে বা উহা সংশোধন করিতে পারিবেঃ 
তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০৫৮) এ উল্লিখিত বিষয় এবং ট্রাইবুনালের রায় বা 


সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আগীল ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত 
প্রদান করিবে না। 


২৯। 


| 


৩ । 
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বকা ১৪৮ কর ৮১৪৮৪৭৭৪৭১৯ ০৯১০৮৪০৪০১৯ 


(২) আপীল নিম্পত্তির সুবিধার্থে আপীল ট্রাইব্যুনাল এমন অতিরিত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে 
কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে উদ্ভূত হইয়াছে। 


(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল কোন আপীলে উখাপিত প্রশ্ন পুনঃশুনানী বা পুনঃসিদ্ধান্তের জন্য 
ট্রাইব্যুনালে ফেরত (9279) দিবে না, বরং নথিভুক্ত কাগজপত্র এবং সাক্ষ্যের 
ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেঃ 


তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ না করিয়া সরাসরি 
আবেদনটির উপর শুনানীর জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে । 


(৪) একই সম্পত্তির ব্যাপারে একাধিক আপীল দায়ের হইলে আপীল ট্রাইব্যুনাল 
একযোগে এ সকল আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবে এবং প্রয়োজনবোধে একটি 
রায় দ্বারা উহাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে । 


আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপীমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল ।- 


(১) আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরদদ্ধে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট আইনগত প্রশ্নে সুপ্রীমকোর্টের 
আপীল বিভাগের অনুমতি নিয়া উক্ত বিভাগে আশীল করা যাইবে। 


(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপ্দীল বিভাগ, উহার 
নিকট দায়েরকৃত অন্যান্য আশীলের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে এই ধারার 
অধীন দায়েরকৃত আপীলের ক্ষেত্রেও যতদূর সম্ভব সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবে । 


ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্য পদ্ধতি ।- 


(১) ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের সকল শুনানী প্রকাশ্যে (029) অনুষ্ঠিত হইবে 
এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে । 


(২) এই আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা 
নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধির অনুপস্থিতিতে উহার 
বিবেচনামতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। 


একতরফা শুনানী ও একতরফা খারিজ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।_ 


(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা 
নামঞ্তুর করা হইলেও, ট্রাইব্যুনাল ধারা ১০৫৮) এ উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও রায় 
প্রদান করিবে, এবং আপীলের ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের 
সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে আপীল ট্রাইব্যনাল উহার রায় প্রদান করিবে । 


(২) ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আবেদন বা আপীল একতরফাভাবে কোন 
পক্ষকে শুনানী অন্তে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা হইলে একবারের বেশী উক্ত আবেদন বা 
আপীল পুনর্বহাল বা একতরফা আদেশ রহিতক্রমে পুনঃশুনানী করা যাইবে না। 

(৩) ধারা ১০. এর অধীনে পেশকৃত কোন আবেদন বা ধারা ১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত 
কোন আপীল শুনানীর সময় আবেদনকারী বাঁ আপীলকারী উপস্থিত না থাকিলে এবং 


১৭৯ 


১৮০ 


২৪। 


্৫। 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


অন্য কোন পক্ষ শুনানী আগ্রহী না হইলে আবেদন বা আপীল খারিজ হইবে এবং 
এইরূপ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক রায় প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত খারিজ আদেশ একবারের বেশী রহিতক্রমে উক্ত 
আবেদন বা আপীল পুনর্বহাল করা যাইবে না। 


সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ ।- 


(১) এই আইনের অধীনে পেশকৃত আবেদন বা দাবী বা আপীলের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট পক্ষ 
কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীর বক্তব্যের সারাংশ ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল 
লিপিবদ্ধ করিবে। 


(২) ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন 
ব্যক্তির সাক্ষ্য বা উপস্থিতি কিংবা কোন দলিল অনুসন্ধান বা উপস্থাপনের প্রয়োজন 
হইলে, উক্ত উপস্থিতি, অনুসন্ধান বা উপস্থাপন নিশ্চিত করিবার জন্য দেওয়ানী 
কার্যবিধির এর বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল সেই ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে পারিবে। 


(৩) কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির জন্য যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার বা 
প্রয়োজনীয় কোন দলিল বা কাগজপত্রও কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা হেফাজতে থাকিলে 
উহা উপস্থাপনের জন্য ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে 
পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন। 


বিধানের অপর্যান্ততার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল বিশেষ এখতিয়ার ।- এই 
আইনের অধীন কোন আবেদন বা আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই আইন বা বিধিতে পর্যাপ্ত 
বিধান নাই বলিয়া মনে করিলে ট্রাইব্যনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া 
সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে উহার বিবেচনামত ন্যায় বিচারের জন্য সহায়ক হয় এইরূপ যথাযথ 
পদ্ধতি অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে । 


অদাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।_ 

€১) ধারা ১০ অনুযায়ী কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্র্তর্পণ বা অবমুক্তি বা অধিগ্রহণকৃত 
সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন না করা 
হইলে বা এই আইনের অধীন উপস্থাপিত আবেদন বা আপীল নামঞ্জুর করা হইলে” 
(ক) উত্ত সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি হইবে; এবং 


(খ) ধারা ১০ (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর 
কোন ব্যক্তি উহাতে কোন ন্বত, স্বার্থ বা কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবেন 
না। 


(২) সরকার উক্ত খাস সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা উহার বিবেচনামত 
যে কোনভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে। 


(৩) এইরূপ খাস সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর; ব্যবহার বা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে, সরকার 
প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন । 


২২৭ । 


*২৮। 


৯ | 
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অদাবীকৃত সম্পত্তি সরকারের নিকট হইতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ।- 


(১) ধারা ২৬ এর অধীনে সরকার কোন অদাবীকৃত অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয় বা স্থায়ী 
ইজারা প্রদান করিলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় বা স্থায়ী 
ইজারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি যে খাতিয়ানভুক্ত ()01017)8) সেই খতিয়ানে 
যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অধ্শদার (0০-510910), যদি থাকে, তিনি অগ্রাধিকার 
পাইবেন এবং এইরূপ সহ-অংশিদার না থাকিলে যিনি বিক্রয়ের অব্যবহিত পূর্বে 
একাদিক্রমে অন্ততঃ ১০ (দশ) বৎসর ধরিয়া ইজারাসূত্রে ভোগদখলরত ছিলেন তিনি 
অগ্রাধিকার পাইবেন। 


(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্রয়কৃত সম্পত্তি কৃষি জমি ইইলে উহার ক্ষেত্রে [.070 
[২501179 01017.9106, 1984 (5০1 1984) এবং তদধীন প্রণীত বিধি প্রযোজ্য 
হইবে। 


অর্পিত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দাবী নিষিদ্ধ ।_ এই আইন প্রবর্তণের পূর্বে 
অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন সম্পত্তি উক্তরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে, বা 
অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইনের অধীনে প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা নিষ্পত্তি বা 
তৎসম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে, কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন 
ক্ষতিপূরণ, বা উক্ত সম্পত্তি হইতে সরকার কৃত্তৃক প্রাপ্ত কোন আয় বা সুবিধা, বা সরকার 
কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সরকার প্রদত্ত ইজারা বা অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বা সুবিধা বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ বা অনুরূপ কোন দাবী করিতে 
পারিবেন না; এবং কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ দাবী করা হইলে উত্ত 
আদালত বা কর্তৃপক্ষ উক্ত দাবী সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে। 


সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ ।- অর্পিত সম্পত্তি আইন বা এই আইন বা বিধির অধীনে 
সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতি্স্ত 
ইইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা এইসব 
ট্রাইব্যুনালের কোন বিচারক বা সরকারের কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরদ্ধে কোন দেওয়ানী বা 
ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না। 


বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্লে সরকার, সরকারী গেজেটে 
প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। 


বিচারিক কার্যক্রম ।- এই আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রম 
76191 006 (30৬ 01 1860) এর ৪০০ 228 এ উল্লিখিত বিচারিক কার্যকম (]00101 
চ00990116) ও 006 01 011711791 19090900116, 1898 (&০ ৮ 01 1898) এর 
56010101. 480 তে উল্লিখিত 01৮1] 007 এর কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে । 


অপরাধ ও দণ্ড ।- কোন ব্যক্তি- 


(ক) ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আবেদন বা আপীল 
করিলে, বা লিখিত বা মৌখিকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বা নিজের সঠিক পরিচয় 
গোপন করতঃ অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে আবেদন বা বক্তব্য পেশ বা সাক্ষ্য প্রদান বা 
কোন দাবী উপস্থাপন করিলে; 


১৮ 
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(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন জাল বা মিথ্যা দলিল 
নর উপস্থাপন করিলে; বা 
(গ) ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কোন নির্দেশ বা ডিক্রী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে 
জেলা প্রশাসক প্রদত্ত নির্দেশ লংঘন করিলে 


তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা 
অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। 


৩৩ । রহিতকরণ ।- 


(১) এতদ্বারা [161)% [10001 (0:010100191)065 01 [21775091009 [১10%1510109) 
0২6১০০1) &০%, 1974 (0.৬ 01 1974) রহিত করা হইল। 


(২) উক্তরূপ রহিতকরণ স্েও, কোন প্রত্যর্পণযোগ্য জমি সরকারের দখলে বা 
নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তি বাবদ কোন 
পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে উহা সরকারী পাওনা 0১110 0011070) হিসাবে 
আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ বা সম্পদ সরকারী তহবিলে জমা 
হইবে। 


কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ 
সচিব 
ঘাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ডিসেম্বর ১, ২০০২ 
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২০০২ সনের ৩৩নং আইন 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন 


যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পতি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং আইন) 
এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; 


সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত আইন করা হইল:- 


১) 


২) 


৩) 


সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- 
(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে। 


(২) ইহা ১১ই এপ্রিল, ২০০১ ইং মোতাবেক ২৮শে চৈত্র, ১৪০৭ বাং তারিখ বলবৎ হইয়াছে 
বলিয়া গণ্য হইবে। 


২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৯এর সংশোধন ।- 


অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া 
উল্লিখিত, এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, 
যথা $- 


“€১) সরকার, তথ্কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা 
প্রস্তুত করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবে 1” 


২০০১ সনে ১৬নং আইনের-ধারা ১৪ এর সংশোধন ।- উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) 
এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ 

*(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং 
তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন ।” 
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পরিশিষ্ট-খ 


তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ উপকরণসমূহ 


উপকরণ +%১: ইউনিয়নে হিন্দু খানার তালিকাকরণ 

উপকরণ %২: ইউনিয়নে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা এবং খানার সংখ্যা (২০০৬) 
উপকরণ ৩: ইউনিয়নে ধর্মভিত্তিক ভূমি মালিকানা (২০০৬) 

উপকরণ %৪: ইউনিয়নে অর্পিত জমির পরিমাণ (২০০৬ পর্যন্ত) 

উপকরণ 7৫: জরিপ প্রশ্নমালা 

উপকরণ %৬: কেস-বই 

উপকরণ 7৭: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্মমালা 


বিংদ্ব: এই পরিশিষ্টে উপস্থাপিত তথ্য সংগ্রহ উপকরণগুলো মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে 
ব্যবহৃত উপকরণগুলোর সমন্থিত বা সংক্ষিপ্তরূপ। এই গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহ উপকরণগুলো 
উপস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, গবেষণার কি প্রয়োজন ছিল, কে (উত্তারদাতার 
শ্রেণী/ধরন) কি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল, কার সাথে এবং কি আলোচনা করা হয়েছিল 
ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা । তথ্য সংগ্রহ উপকরণগুলো উপস্থাপনের গৌণ 
(9০69০017017) উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গবেষণা সহজসাধ্য করা। এখানে 
উল্লেখ করা অতি জরুরি যে, সামাজিক গবেষণার নৈতিক দিক ও গোপনীয়তা বজায় 
রাখার স্বার্থে সাক্ষাৎকার দানকারী সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাদের নাম 
কখনও প্রকাশ করা হবে না এবং শুধুমাত্র বিষয়ের সামগ্রিক চালচিত্র উপস্থাপন ও 
বিশ্লেষণ করা হবে। 
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০ 


বাংলাদেশে 


১৮৫ 


উপকরণ 7 ১ 


উপকরণ 4 ২ 
ইউনিয়নে ধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যা ও খানা (২০০৬) 


উৎস: ইউনিয়ন পরিষদ (অথবা থানা পরিসংখ্যান অফিস) 


উপকরণ % ৩ 
ইউনিয়নে ধর্মভিত্তিক জমির মালিকানা (২০০৬) 
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উপকরণ 7? ৪ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘূ হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


"শান লাকী হাল) পপ পপ শত কপাল পপ পাপী ওলা ০৯১ পাপা পপ পলা কালা +০০০০৮৮ লী লি 
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০ 


রক ০৮১৪8৪৪৪৭4৭ ১৮১৯৪১১৪। 
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কক 


ও. পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ (ডেসিমেল) 
উ ১. বিভিন্ন মেয়াদে পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ (ডেসিমেল ) 


্ 
ৰ 


111 


* অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পূর্বে 
ঙ ২. প্রাপ্ত এবং হারানো জমির পরিমাণ: অতীতে (অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিত্রস্ত হওয়ার পূর্বে) 
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০৭৭ পট কপ ০ ক» কপ বা নক রা কাক ০৪ জর ক১১৪০ জপ রত পাপা ১৪৪০/৬৮/৬০০০৭০০০৭৭- 


এত 5৯১ পাীটিপশাকী তাত পাপা 


১৯৯৭-২০০৬ সময়কালে প্রাপ্ত ও হারানো জমির 


৩৩. 


০১ 8%1/4.0117011001,001 ০ 
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০ হক ক৮৪৭4 


চ. অর্পিত জমির পরিমাণ এবং অর্পিতকরণের কারণ সম্পর্কিত তথ্য 


১৯৩ 


* অর্পিত হওয়ার কারণে পরিবারের কোনো সদস্য যদি মারা যান বা স্থায়ীভাবে দেশাস্তরী হন তা উল্লেখ করন। 


ছ. জমি হারানোর মাধ্যম ও প্রক্রিয়া 


রি থয মু / 
যোগসাজসের মাধ্যমে অর্পিত/শত্র সম্পত্তি আইনের 


কোর্ট গেছেন___7 


এনজিও-র সহায়তা নিয়েছেন 


মমন্থিতভাবে বাধা প্রয়োগ করেছেন 
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০ পীর 


১৯১ 


ঝ. গত দশ বছরে (১৯৯৭-২০০৬) যেসব সহিংসতার শিকার হয়েছেন 
সহিংসতার ধরন (পরিবারের যেকোন | সহিংসতার গত দশ 
সদস্য) খছরে যতবার 


যে বছর সবচেয়ে 
বেশি শিকার 
হয়েছেন (সন) 


মা 
ৰা 
জি 
8 

নর 


| 


যা] 


[পি __ 
মীয় আচার বাধা দেয়া 


3 | 
(সাংস্কৃতিক: সিদুর, শাখা, পূজা করা; 


ধর্মীয়: শাখ, উলুধ্বনি, তজন, পূজা) 


২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনে ভোট 
বাধা 


€ 


যার 


* অক্টোবর জানুয়ারী ২০০২ -এর অষ্টম জাতীয় সংসদ 


১৯ 
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০ লগ হকশি১৫৭ 


[_ুললল কত্ত _ল্জল__কল্ক 


*  অনুগ্রহপূর্বক উপকারভোগীদের সংখ্যা উল্লেখ করম্ন। 
সংখ্যা 


ট. অর্পিত সম্পত্তি রদ আইন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য 
১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ জানেন কিনা? হ্যটান১ না২ 


[যদি না হয় তাহলে ১২ নং প্রশ্ন অনুসরণ করুন] 
২. হ্যা হলে, কোথা থেকে জেনেছেন? 


রেডিও/টিভি/সংবাদপত্র _১ 

স্থানীয় জনসাধারণ/আত্মীয়-স্বজন্/প্রতিবেশী 5২ 
এনজিও/সাযাজিক সংস্থা _৩ 

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী 8 

রাজনৈতিক নেতা ৫ 
এ্যাডভোকেট/আইনজীবী -৬ 

অন্যান্য ₹৭ 


৩. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন ২০০১ সম্পর্কে আপনার মতামত (এই আইনের ফলে কোন লাভ হয়েছে 
কি? কার/কাদের লাভ হয়েছে? কেন? সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?) 


৪. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন (সংশোধনী) ২০০২ সম্বদ্ধে জানেন কি? হ্যাঁ-১ না-২ 
৫. হ্যা হলে, কোথা থেকে জেনেছেন 


রেডিও/টিভি/সংবাদপত্র ৯১ 

স্থানীয় জনসাধারণ/আত্তীয়-স্বজন/প্রতিবেশী ₹২ 
এনজিও/সামাজিক সংস্থা ₹৩ 

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী -৪ 


১০, 


৯১ 


৯৯, 
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০০০০০ ক বর 


রাজনৈতিক নেতা _€৫ 
গ্যাডভোকেট/আইনজীবী -৬ ১৯৩ 
অন্যান্য ০৭ 


আপনার মতে ২০০১ এবং ২০০২ সালের আইনের প্রধান পার্থক্যগুলো কি কি? 
সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে কি পরিবর্তন প্রয়োজন? 
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১/ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (সংশোধন) ২০০২ এর আওতায় 


জমি উদ্ধারের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেনকি? হ্যাঁ-১ না₹২ 


হা হলে, কি কি? 


জমি ফেরত পেয়েছেন কি? 


১ না২ 


, আপনার জানা মতে আপনার গ্রামে এমন কেউ কি আছেন, যিনি ২০০১ আইন অনুসারে জমি ফেরত 


পেয়েছেন? 
হ্যাঁ১  না_২ জানি না-৩ 


আপনার এলাকায় ১৯৯৭ সাল থেকে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট 
হয়? 

হ্যাঁ-১  না-২ 
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সেটা কি ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন 


১৯৪ 
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উপকরণ % ৬ 
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শন বক কক ক পপ কর জজ কাজ ৮৯৯৯৮ ০০ রা ৬৮৯ ৮৮৬০৬৯৮১০১০০৮৮০৮ স্পা লা 


পরিবারের জমি মালিকানার পরিমাণ (ডেসিমেল) 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


১৯৫ 


৯, 


87511? 


এ 


রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততার বিস্তারিত বিবরণ) 


১, 


বর্তমানে 
৬ শক্র/অর্গিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পূর্বে 
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শশার ও +পাশিনি৭ এপাশ পাপা পক ৩৯৮৮৯ ১১৯০০ ০৩ কন ২৮৮০১০৭৯৮০৮০০ ০ পাশপাশি দা পা শত 


২. সামাজিক অবস্থা (মেম্বার, চেয়ারম্যান, মাতবর, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে উত্তরদাতার 
সম্পর্ক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ততার বিবরণ) 
বর্তমানে 


১৯৬ 


৩. উত্তরদাতার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ 


ঙ বর্তমানে 


জ. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিবরণ 
১. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে জমি হারানোর বিবরণ (শতাংশে) 


৯. কার কাছ থেকে জানতে 
পারলেন 


২. কথন জানলেন (জন, মুহূর্ত 
ইত্যাদি) 

৩. কোথায় জানলেন 

৪. কিভাবে জানলেন 

৫. উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা 
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১৯৭ 


১. যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যুক্ত ছিলেন? 


২. এসব ব্যক্তির পরিচয়? কিভাবে তারা যুক্ত ছিল? 
৩. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত হবার কারণ 


৫. শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত জমি উদ্ধারের জন্য উত্তরদাতা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন; 
এসব পদক্ষেপের ফলাফল, বিস্তারিত বিবরণ? 


ক. উত্তরদাতা যেসব জায়গায়/ব্যক্তিবর্গের কাছে গেছেন? 
খ. এসব পদক্ষেপের ফলাফল, বিস্তারিত বিবরণ? 
গ. খরচ (টাকা, সময় ইত্যাদি) 


৬. সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী উত্তরদাতার সাথে যেভাবে ব্যবহার করেছেন 


তহশিল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী 
দলিল/নিবন্ধন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী 

থানা ভূমি অফিসের (এসি ল্যাণ্) কর্মকর্তা/কর্মচারী 
আদালতের কর্মকর্তা/কর্মচারী 


গে শ্রে০% 


৭. বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা (এসব ব্যক্তির পরিচয়, রাজনৈতিক অবস্থা, এসব ব্যক্তি উত্তারদাতাকে সহায়তা 
করেছেন কিভাবে অথবা বিরোধিতা করেছেন কিভাবে) 


৬ মাতবর 
রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 
গ অন্যান্য 
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রিট 


৮. বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা (উত্তারদাতাকে সহায়তা করেছেন/কিভাবে, অথবা বিরোধিতা করেছেন/ কিভাবে) 


১৯টা 


১৯, 


বিরোধী পক্ষের ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্ণের বিভিন্ন তথা 


সঙ্গে শর ঞ পে 


ঞ্ 


বিরোধীদের পরিচয় (নাম, বয়স, ধর্ম, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি) 

অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ- উত্তরদাতার জমি দখলের আগে ও পরে 

রাজনৈতিক অবস্থান- উত্তরদাতা জমি দখলের আগে ও পরে 

সামাজিক অবস্থান (ক্ষমতা কাঠামো)- উত্তরদাতা জমি দখলের আগে ও পরে 

উত্তরদাতার সহিত সম্পর্কের পরিবর্তন জমি দখলের আগে ও পরে 

উত্তরদাতা দখলকারীর সাথে কোন আলাপ-আলোচনা করেছেন কি? হ্যা হলে, আলাপ-আলোচনার 


ফলাফল 
উত্তরদাতা কোন সালিশ-মীমাংসার চেষ্টা করেছেন কিনা? হ্যা হলে তার ফলাফল 


জ. দখলকারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা করেছেন কিনা? হ্যা হলে, তার ফলাফল; 


. জমি হারানোর প্রক্রিয়া- বিস্তারিত বিবরণ 


প্রথমবার 
দ্বিতীয়বার 
তৃতীয়বার 


র্‌ 


শত্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে জমি হারানোর ফলাফল 


ক. 


০ 


শক্র/অর্পিত সম্পত্তি আইনে তালিকাভুক্ত হবার ফলে উত্তরদাতা জমি বিক্রি করেছেন কিনা? (জমি 
উদ্ধারের জন্য জমি বিক্রি করতে হয়েছে কিনা? যে পরিমাণ জমি বিক্রি করতে হয়েছে তার পরিমাণ 
(ডেসিমেল) 

জমি ব্যতিত অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছে/বন্ধক রাখতে হয়েছে কিনা? (তেদস্ত করুন) 
পারিবারিক অভাব অনটন (শক্র/অর্পিত হবার ফলে) 

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন 
সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে পরিবর্তন হয়েছে কিনা? বিস্তারিত বিবরণ 

উত্তরদাতা দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা (তদন্ত করুন) 


ঝ. সংখ্যালঘু নিরাপত্তা বিষয়ে উত্তরদাতার মতামত 


১২. গত দশ বছরে (১৯৯৭-২০০৬)- জীরনের নিরাপত্তা বিষয়ে উত্তরদাতার-মতামত/অনুভূতি (হিন্দুদের 


দেশত্যাগ/সস্তান-সম্ভতির ভবিষ্যত ইত্যাদি) 
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১৩. গত দশ বছরে (১৯৯৭-২০০৬) আপনার এলাকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থা 
সম্বন্ধে আপনার মতামত ১৯৯ 


মে & পেন 


এ 


ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা দেয়া (সাংস্কৃতিক: সিঁদুর, শীখা, পূজা করা; ধর্মীয়: শাখ, উললুধ্বনি, 
ডজন, পূজা) 

২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানে বাধা 

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদানে বাধা 

ধর্ষণ 


হত্যা 


ঞ. অর্পিত সম্পত্তি আইন রহিতকরণ ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ 


১৪, 


১৫. 


১৬. 


ঠ 


পদক্ষেপের ফলাফল (বিস্তারিত, সময় উল্লেখপূর্বক) 


১৯৭৪ সনের অর্পিত সম্পত্তি রহিতকরণ আইন সম্বন্ধে জানেন কিনা? সে সময়ে উত্তরদাতা 
সম্পত্তি উদ্ধার করার কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা? বিস্তারিত বিবরণ । 


২০০১ সালের “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন" সম্পর্কে জানেন কি? উত্তরদাতার মতামত 
€কে/কারা আইন থেকে লাভবান হয়েছে, কেন হয়েছে, সমস্যা সমাধানের জন্য কি পদক্ষেপ 
নেয়া প্রয়োজন? ইত্যাদি) 


২০০২ সনের “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন'এর সংশোধনী সম্পর্কে জানেন কি? উত্তরদাতার 
মতে, ২০০১ এবং ২০০২ সনের আইনের পার্থক্যগুলো কি সমাধানের লক্ষ্যে 
আইনে কি কি সংশোধন/পরিবর্তন প্রয়োজন) 


২১, 
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১১১১১১১১১১১ 


১৮. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১/ “অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন ২০০২-এর 
অধীনে সম্পত্তি উদ্ধারের কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা? সেগুলো কি কি? ফলাফলসমূহ । 


১৯. ১৯৯৭ সন থেকে আপনার এলাকায় এমন কিছু হয়েছে কি যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্জ্রীতি 
বিনষ্ট হয়? বিস্তারিত বিবরণ । 


সমস্যা সমাধানের জন্য উত্তরদাতার মতামত 


অর্পিত/শক্র সম্পত্তি আইন এবং এসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কি কি করা উচিত? উত্তরদাতার 
মতামত, এ ক্ষেত্রে কার কি করণীয়? ইত্যাদি বিস্তারিত। . 


ক. উত্তরদাতার নিজের 
খ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) 
ছগ. সাধারণভাবে/সবার 


উত্তরদাতার মতে সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে নিমোক্ত সংস্থাগুলো/ব্যক্তিবর্গের কি কি করা 
উচিত? 


গরঞএ লরি সল/৪ এেঞগে পে শ্রতএি এজ 
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২০১ 


, বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিষ্স্ত হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চনার প্রকৃতি ও 
ব্যান্তি বিষয়ে আমরা একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচলনা করছি। এই প্রক্রিয়ায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারগুলোর সাথে নিবিড় মাঠ জরিপ পরিচালনা করেছি। এ প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারের 
মধ্যে শক্র/অর্পিত সম্পতি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার গভীরতা/ব্যান্তি অনুধাবন করা । এ জন্য আমরা আপনার 


সহযোগিতা চাই । আপনি যদি সম্মত হন তাহলে অনুগ্রহ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন; প্রশ্নের উত্তর দেয়া, না 
দেয়া একাস্তই আপনার ব্যাক্তিগত পছন্দের বিষয়। 


২. গবেষণা কর্মের নৈতিকতা অনুযায়ী আমরা আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে, এই গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যবহৃত 
আপনার নাম ও পরিচিতি কখনও প্রকাশ করা হবে না। এ ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এ 
প্রতিবেদনে শুধুমাত্র সমষ্টিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হবে। 


আপনি/আপনার পরিবারের সদস্যরা ১৯৬৫ সালের অর্পিত (শৈক্র) সম্পত্তি আইনের শিকার 
হয়ে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি? 
হ্যটা১ না-২ 


, আপনার কোন নিকট আত্মীয় এ আইনের কারণে সম্পত্তি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে কি? 
হ্যা_১ না-২ 


এই আইনের কারণে কি আপনার পৈতৃক ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি রক্ষা করায় 
সমস্যা হচ্ছেকিঃ 
হ্যা১ না-২ 


এ আইনের কারণে কি আপনার পরিবার সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝামেলায় রয়েছে 
হ্যা-১ নাই 


আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্যরা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এমন কোনো 
সম্পত্তি ভোগদখল করছেন? হ্যা১ নান২ 


৫ নত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে কীভাবে লিজ গ্রহণ 
দেওয়ানী আদালতে ডিক্রি১, অন্য 


২০২ 
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বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস 


০০ পেশী ীশী শি াশ৮৮০৮৩্স প্রা প্রা বা সপ পাপ পল লা লা লক ০৮৮৫1 ০ জা কল? রা ০০০ পপ 


১০, 


১১. 


আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য এ আইন সংক্রান্ত কোনো মামলায় জড়িত 
হয়েছিলেন কি? 
হাা-১ না-২ 


এ আইনের কারণে নিজের বা পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন কি? 
হ্যা_১ নাই 


১৯৯৭ সালের পর এ আইনের কারণে আপনার বা আপনার পরিবারের সম্পত্তিকে ভিপি 
(অর্পিত সম্পত্তি) তালিকায় দেখানো হয়েছে কি? 
হ্যাল্১ না-২ 


এ আইনের কারণে আপনি বা পরিচিত কেউ ঝামেলায় পড়লে প্রশাসন কি সহায়তার হাত 
বাড়িয়ে দেয়? হ্যান১ না_২ 


এ আইনের কারণে আপনি বা পরিচিত কেউ সমস্যা পড়লে সামাজিক সমর্থন পেয়েছেন কি? 
হান নান২ 


চার দশকের এ অবিচার প্রতিকারে কোন উদ্যোগটি আপনি ফলপ্রসূ মনে করেন? 
রাজনৈতিক উদ্যোগ -১, সামাজিক আন্দোলন-২, আইনি পদক্ষেপ-৩, অন্য কোনো 


উপায়..... 
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ইম্পাত/কাঠের তৈরী তাজ 
সোনা/রূপা পরিমাপের স্থানীয় একক (ভরির এক-৬ষ্ঠ দশমাংশ) 


বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে উদযাপিত একটি বাংলা সাংস্কৃতিক উৎসব পহেলা বৈশাখ নামে 
পরিচিত 


১৯০৫ সনের বঙ্গ বিভাজন 

জমির আয়তনের আদি একক রূপ (৩৩ ডেসিমেল) 
সোনা/রূপার হিসেব পরিমাপের স্থানীয় একক, ১ভরি _ ১৬ আনি 

চার পা যুক্ত কাঠের তৈরি খাট 

একশ' লক্ষে এক কোটি 

দাগ শব্দটি জমির প্রটের সীমানা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় 

হিন্দুদের মন্দির অথবা শবদাহ করার স্থান বা সম্পত্তিকে বুঝায় 
ভৌগলিক-প্রশাসনিক একক | একটি জেলা একাধিক থানা/উপজেলা 

নিয়ে গঠিত 

সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত আদি যন্ত্রপাতি 

দুর্গ দেবীর (হিন্দু দেবী) সম্মানে উদযাপিত হিন্দু ধর্মের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব 
সোজা লম্বা ছুরি 

স্থানীয় গ্রামীণ বাজার যেখানে দ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতারা সচরাচর সপ্তাহে এক বা দু*দিন 
কেনা-বেচা করে 

কৃষ্তকে আবির (লাল রঙ) মাথানো এবং কৃষ্ণ প্রেমে গোয়ালিনীদের আকৃষ্ট হওয়া 
হিন্দুদের দেবতা শ্রী কৃষ্ণের (েগবান শ্ত্রীকৃষ্ঃ) জন্মদিনে উদযাপিত হিন্দু উত্দব 
বাংলাদেশের সংসদ 

লাঙ্গল/গাড়ী টানার জন্য গরদ্র কীধে স্থাপিত একটা বাঁশের/কাঠের খণ্ড 

জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে ভূমি-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা 
সরকারি জমি 

মাটি খননের জন্য ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্র 

রাধা-কৃষ্ণের প্রশংসাসূচক সঙ্গীত (ছি -»এআকভলন্ক্ষ জল 
কৃষিলীবীদের সমিতি/সংগঠন 
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__ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা : অর্পিত সম্পত্তির সাথে 


সেকশন ১৪৪: 


কত ০৯০ ৭ পপপততশিতশা শশা নিপা লক ০০০ শত ০০৪১ ০০৩০৯ 


মাটি খননের জন্য ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্র 

গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 

মন্দির 

মন্দির ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িতৃশীল কমিটি 

কতগুলো গ্রামের সমষ্টি (রাজন্ব একক হিসেবে) 

কৃষি কাজে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র 

হিন্দু ধর্মীয় উৎসবের বাংলা নাম 

রাজাকার শব্দটি প্রধানত সেইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যারা ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা 
যুদ্ধে বিরোধীতা করেছিল এবং পাকবাহিনীর সহযোগী ছিল 

জমি নিবন্ধন দলিল 

হিন্দু মন্দির অথবা শ্বশানের জমি ও সম্পত্তি পরিচালনার দায়িতে নিয়োজিত কমিটি 
সামুদ্রিক শামুক (শঙ্ঘ) দ্বারা তৈরি হাতের চুড়ি/বালা 

স্থানীয় (বিশেষত গ্রামে) বিচারকার্য 

একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব যা জ্ঞানের দেবী- মা সরস্বতীর সম্মানে উদযাপিত হয় 
ইস্পাত-লোহার তৈরি এক ধরনের অস্ত্র যা দিয়ে কোনো কিছুকে বিদ্ধ করা হয় বা আঘাত 
করাহয় 

হিন্দু সধবা নারীদের কপালে ব্যবহৃত লাল রঙ 

বাংলাদেশের জাতীয় মুদ্বা “টাকা' হিসেবে পরিচিত 

একাধিক মৌজা নিয়ে গঠিত সর্বনিম্ন রাজস্ব একক 

তহশিল অফিসে দায়িতে নিয়োজিত রাজস্ব কর্মকর্তা 

বৃটিশ আমলে সরকারের প্রতিষ্ঠিত সর্বনিয় স্থানীয় প্রশাসনের কার্যালয় পুনঃনামকরণ করা হয় 
“উপজেলা" । থানা একাধিক ইউনিয়নে বিভক্ত 

সোনা/রূপা পরিমাপের একক । এক ভরি বা ষোল আনার সমান 

ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকা পরিচালনার জন্য নির্বাচিত পরিষদ 
একাধিক ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার ইউনিট 

এক ধরনের তক্তিমূলক গান 

অবিভক্ত বাংলায় বড় তু-স্বামীরা তাদের কর্মচারীদের মাধ্যমে খাজনা ও কর আদায় করতো । 
এ প্রক্রিয়াটি মোগল আমলে প্রতিষ্ঠা পায়, পরে বৃটিশ আমলে জমিদার প্রথা সংস্কার করে 
বহাল রাখা হয় । জমিদার এক শ্রেণীর খাজনা গ্রহীতা যারা বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের আওতায় খাজনা আদায় করতো 

বাংলাদেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারায় বলা আছে যদি পাচ জনের বেশি মানুষ 
জমায়েত হয়ে জনসভা করে এবং আশ্মেয়ান্ত্র বহন করে তাহলে তাদের দু'মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড 
হতে পারে। আপত্তিকর কর্মকাণ্ডে অথবা বিপদের আশংকায় তাতক্ষণিকভাবে মামলার 
আদেশ কার্যকর করার জন্যও ধারা ১৪৪-এর মাধ্যমে ম্যাজিসট্রেসিকে ক্ষমতা দেয়া হয়। 


১৯৭৬ সনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু করার ফলে মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৪৪ ধারার 
হার়হারি নিজ করালয়। 


বাংলা ভাষায় রচিত 


বারকাত আবুল, শফিক 
উজ জামান ও কাজি 
আকবর হোসেন (১৯৯৭) 
বারকাত আবুল ও শফিক 
উজ জামান (১৯৯৮) 


বারকাত আবুল (২০০৫) 
বারকাত আবুল (২০০৭) 


চৌধুরী এম আর 
(সম্পাদিত) (১৯৯৮) 
দে ডি (১৯৯৯) 

নাহার সুলতানা (১৯৯৪) 


হক এফ ও হক এস 
(১৯৯৮) 

দে এ (১৯৯৩) 
গুপ্ত আর ডি (১৯৯৬) 


গুপ্ত এস ডি (১৯৯৬) 
জাহাঙ্গীর বিএম (২০০৭) 
সেন কেএন (১৯৯৬) 


শামীম আই (১৯৯৬) 
শামীম আই (১৯৯৬) 
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সহায়ক তথ্যপঞ্জি 


“বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইন ও তার প্রভাব: সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে”, এসোসিয়েশন ফর ল্যা 
রিফর্ম এও ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত জাতীয় সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: নভেম্বর ১৯৯৭। 


“বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রস্তাব- একটি প্রাথমিক 


অনুসন্ধান”, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকা, সম্মিলিত সংক্ষরণ ৫৬,৫৭,৫৮, অক্টোবর ১৯৯৬, জুন ১৯৯৭, পৃঃ 
2৯-০০ | 


“অর্পিত সম্পত্তি আইন: ক্ষতির ব্যাপ্তি ও করণীয় প্রসঙ্গে", বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এও 
ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স আয়োজিত সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ২০০৫। 

“বাংলাদেশে অপ্পির্তি সম্পতি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের বঞ্চনা", এএলআরডি, নিজেরা করি ও 
সমতা আয়োজিত জাতীয় সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ২০০৭। 

কলঙ্ক মোচনের লড়াই: অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের সামাজিক সংগ্রামে দু'বছরের অভিজ্রতা, 
এসোসিয়েশন ফর ল্যা্ড রিফর্ম এগ্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা । 

শক্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন ও বাংলাদেশের সংখ্যাঙগঘু, চট্টগ্রাম: শৈলী পাবলিশার্স 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (বাংলাদেশ এবং ভারতে একটি তুলনামূলক গবেষণা) (প্রথম খণ্ড), ঢাকা প্রকাশনী 

ঢাকা । 

অর্পিত সম্পত্তির নেতিবাচক প্রভাব: মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার উপর একটি সমীক্ষা, মাদারীপুর 
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